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সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য 


মুদ্রণ : 


খরিষ্টধর্ম শিক্ষা 
প্রসঙ্গ কথা 
প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে যোগ্যতাভিত্তিক 
শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা হয় । ২০০২ সাল পর্যং -এক যুগ ধরে এ শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পুস্তক ও অন্যান্য পঠন- 
পাঠন সামগ্রী ব্যবহৃত হয়ে আসেছে। 
প্রাথমিক এ শিক্ষাক্রম মল্যায়ন ও পরিমার্জন করার জন্য চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল (চসিব) বিভাগের প্রাতমিক 
শিক্ষার উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়), এনসিটিবি ইউনিট, ঢাকা, একটি বিস্তৃত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ 
পরিকল্পনানুযায়ী ইউনিটি প্রাথমিক শিক্ষাক্রম এবং প্রথম র পুস্তক ও অন্যান্য পঠন-পাঠন সামগ্রী মল্যায়ন ও 
পরিমার্জন কার্যক্রম (২০০১-২০০২) পরিচালনা করে। এ কার্যক্রমের অধীনে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য ও 
উদ্দেশ্য, প্রাঙি ক যোগ্যতা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য বিষয়ভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতা পুনঃনির্ধারণ করা 
হয়। পরবর্তীতে (২০০২-২০০৩) ইউনিটটি তৃতীয় থেকে প| ম শ্রেণী পর্য$ -বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতাসমহু পুনঃনির্ধারণের 
কার্যক্রমও পরিচালনা করে । এর ভিত্তিতে বিভিন্ন বিষয়ের নতুন গ্রন্থ ও অন্যান্য পঠন-পাঠন সামগ্রী প্রণয়ন করা হয়। 
দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সেক্টর প্রকল্প এ কার্যক্রম পরিচালনায় আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। 
খ্রিষ্ধর্ম বিষয়ের জন্য চিহ্নিত শ্রেণীভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোযতার ভিত্তিতে চসিব বিভাগের প্রাতমিক শিক্ষার 
উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়), এনসিটিবি ইউনিট, ঢাকা, কর্তৃক নির্বাচিত এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের 
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা ম গল কর্তৃক অনুমোদিত লেখকগণ তৃতীয় শ্রেণীর জন্য নতুন খ্রিধর্ম শিক্ষা পাঠ্য পুস্তক 
রচনা করেন। কর্মশালার মাধ্যমে শ্রেণী শিক্ষক, প্রশিক্ষক, বিষয় বিমেষজ্ঞ ও শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞাদের সহায়তায় 
বইটির যৌক্তিক মল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়। 
খিষ্ট ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদের জন্য খ্রিষ্টধর্ম একটি আবশ্যিক বিষয় । কোমলমতি শিশুদের মনে সঠিক ধর্মীয়ভাব ও 
খ্রিফ্টধর্মের বিশাল পরিসরকে প্রয়োজনানুসারে সংক্ষিপ্ত করে এবং শিক্ষার্থীদের গ্রহণযোগ্যতার প্রতি দৃষ্টি রেখে 
অত্য; -সহজ সরল ভাষায় এ পুস্তকের বিষয়বস্তু তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষ করে ঈশ্বরের সৃষ্টি ও 
তার ভালোবাসা, ঈশ্বরের সৃষ্টির যত্ন, পবিত্র বাইবেল, মুক্তি দাতা যীশু, তছার সেবাকাজ, যীশুর বার জন শিষ্যঃ 
রাজা দায়দ, বড়দিন, প্রার্থনা, সাক্রামে$ ৰা ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমহু, পরিবার ও তার বৈশিষ্ট্য এবং মুক্তিযুদ্ধে খ্রিষ্টান 
শহীদদের জীবনী ইত্যদি পাঠ্যপুস্তকে স্থান পেয়েছে। 
শিক্ষক সংস্করণ প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষক সংস্করণ অনুসরণ করে শিক্ষকগণ যদি শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করেন 
এবং শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেন, তা হলে তারা পাঠে আগ্রহী হবে এবং নির্ধারিত যোগ্যতাগুলো 
অর্জন করতে পারবে বলে আশা করা যায়। 
DOM a বাংলাদেশ গড়ে তোলার নির$ র প্রচষ্টার সঙ্গী হিসেবে 
শিকক্ষী্দের সুষ্ঠু বিকাশে বর্তমান সংস্ককরণে কিছু পরিমার্জন করা হয়েছে। 

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবহিক প্রক্রিয়া । তাই, পাঠ্যবইয়ের উন্নয়নের জন্য ভবিষ্যতে এ প্রকিয়া অব্যাহত 
থাকবে। এ বই রচনা, সম্পাদনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যারা সহায়তা করেছে, তাদের সবাইকে 
জানাই আঃ রিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। যে সব কোমল মতি শিশুদের জন্য বইটি রচিত হল, তারা উপকৃত হবে 


বলে আমি আশা রাখি । 
প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন 
চেয়ারম্যান 
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা । 


খ্রিষ্টধৰ্ম শিক্ষা 
প্রথম অধ্যায় 


ঈশ্বরের সৃষ্ট আলো ও আকাশ 
আলো ও আকাশ সৃষ্টি 


সকাল বেলা পর্ব আকাশে আমরা দেখতে পাই একটি লাল সর্ষ। ধীরে ধীরে তার আলো 
চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে । পাখিরা মিষ্টি সুরে গান গাইতে থাকে । আমরা প্রস্তুত হয়ে কেউ 
কেউ স্কুলে যাই, কেউ কেউ আবার যাই অন্য কাজে । এভাবে সকলেই যার যার কাজে 
ব্যস্ত হয়ে পড়ি। সর্ষও তার কাজ করতে থাকে । প্রতি দিন প্রায় বার ঘন্টা পর্য১ সর্ষ 
আমাদের আলো দেয়। এ সময়টাকে আমরা বলি দিন। কিন্তু দিনটি আবার শেষ হয়ে 
যায়। তখন সর্ষ পশ্চিম আকাশে আস্তে আসস্তে ডুবে যায়। সবদিকে নেমে আসে 
অন্ধকার । এ সময়টাকে বলা হয় রাত। রাতের অন্ধকারে আমরা কিছুই দেখতে পাই 
না। তাই আমরা বাতি জালাই। 


গ্রামের সকাল। সর্ষ উঠছে। চারদিকে আলো । পাখিরা উড়ছে। ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে। 
আমাদের মনে অনেক সময় প্রশ্ন জাগে, আলো কেন সব সময় থাকে না? আলো কে সৃষ্টি 


খরিধর্ম শিক্ষা 
করল? কোথা থেকে অন্ধকার আসে? অন্ধকার কেন নেমে আসে? মানুষ কি আলো বা 
অন্ধকার সৃষ্টি করতে পারে? যিনি এসব সৃষ্টি করেছেন তিনি কে? ইত্যাদি । 


যিনি এসব সৃষ্টি করেছেন তিনিই সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বর ৷ তিনি সব কিছু মাত্র ছয় দিনে 
সৃষ্টি করেছেন। প্রথম দিনে তিনি সৃষ্টি করেছেন আলো। দ্বিতীয় দিনে তিনি সৃষ্টি 
করেছেন আকাশ । এসব সৃষ্টি করার জন্য ঈশ্বরের কোন কিছুরই দরকার হয়নি। শুধু 
কথার দ্বারাই তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। এবার আমরা জানতে চেষ্টা করব কীভাবে 
ঈশুর আলো ও আকাশ সৃষ্টি করলেন। 


ঈশ্বর আলো ও আকাশ সৃষ্টি করলেন 


সব কিছুর আগে ঈশ্বর ছিলেন। তিনি ছাড়া অন্য কোন কিছুই ছিল না। সবদিকে ছিল শুধু 
অন্ধকার ৷ ঈশুর বললেন, “আলো হোক” । আর সঙ্গে সঙ্গে আলো হয়ে গেল। তার 
কাছে আলো চমৎকার লাগল। তিনি খুব খুশি হলেন। এভাবে তার প্রথম দিনের 
সৃষ্টিকাজ শেষ হল। তখন আকাশ বলতে কিছুই ছিল না। ঈশ্বর বললেন, “আকাশ 
হোক” । আর সঙ্গে সঙ্গে আকাশ হয়ে গেল। তাতে ঈশুর ভীষণ খুশি হলেন। এভাবে 


তাকালে মনে হয় আকাশটা যেন দরে গিয়ে মাটিকে স্পর্শ করেছে । আমাদের মনে প্রশ্ন 
একটা ছাদ? আসলে আমরা কেউ তা জানি না। আমরা আকাশে দেখতে পাই সর্ষ, চাদ, 
তারা । আরও দেখতে পাই মেঘগুলো ভেসে ভেসে যায়। কখনও আবার দেখি বৃষ্টি বা 
ঝড়। এগুলো দেখে আমরা কি অবাক হই না? আমরা বুঝতেই পারি, এসব কোন মানুষ 
সৃষ্টি করতে পারে না। ঈশুরই হলেন সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা । 


নিজে করি 

আকাশে দিনের বেলায় কী কী দেখা যায়, নিচে সেগুলোর নাম লিখি । 

১. ----------------------------- ২. -------------------------------- 
৩. --------------------------- 


আকাশে রাতের বেলা কী কী দেখা যায়, নিচে সেগুলোর নাম লিখি । 
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আলো ও অন্ধকারের পার্থক্য 

আলো অন্ধকার 

১। আলো হল দিন। ১। অন্ধকার হল রাত। 

২। আলো হচ্ছে ভালোর চিহ্ন । ২। অন্ধকার মন্দতার চিহ্ন । 

৩। আলো হল ঈশ্বরের পথ । ৩। অন্ধকার হল পাপের পথ 

৪। ঈশৃর আলো । আলোকে ভালোবাসার; ৪। অন্ধকারকে ভালোবাসার অর্থ হল 
অর্থ ঈশৃরকে ভালোবাসা । পাপকে ভালোবাসা । 

৫। যে আলোকে ভালোবাসে সে ভালো ।৫। যে অন্ধকারকে ভালোবাসে সে মন্দ 
কাজ করে। কাজ করে। 

৬। আলোর মানুষ গুরুজনদের বাধ্য ৬। অন্ধকারের মানুষ গুরুজনদের অবাধ্য 
থাকে । হয়। 

৭। আলোর মানুষ ঈশ্বরের পথে চলে । | ৭। অন্ধকারের মানুষ শয়তানের পথে চলে। 

৮। আলোর মানুষ নিজের কর্তব্য কাজ ৮। অন্ধকারের মানুষ নিজের কর্তব্য 
নিয়মিত করে । কাজে অবহেলা করে । 

আলো ও আকাশ সৃষ্টির জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা 


কারো কাছ থেকে কোনো কিছু পেলে আমাদের অনেক আনন্দ লাগে। নতুন জামা- 
কাপড়, জুতা ইত্যাদি পেলে আমদের মন খুশিতে ভরে যায় । যার কাছ থেকে আমরা তা 
পাই, তাকে ধন্যবাদ জানাই । মনে মনে তার অনেক প্রশংসা করি । অন্যের কাছে সে কথা 
অন্যে কাছে সে কথা বলেও আমরা আনন্দ পাই। এটা হল প্রশংসা করা। তেমনিভাবে 
আলো ও আকাশ সৃষ্টির জন্য আমরা ঈশ্বরের প্রশংসা করব। কারণ এসব তিনি 
আমাদেরই জন্য সৃষ্টি করেছেন। প্রতি দিন কোনো না কোনো ভাবে আমরা এসব থেকে 
উপকার পাচ্ছি। 


কয়েকজন ছেলেমেয়ে একত্রে ঈশ্বরের প্রশংসাগান করছে 
এসা ঈশ্বরের প্রশংসা করি 
ক) ঈশ্বর, তোমার সৃষ্ট আলোতে আমরা সব কিছু দেখতে পাই। তাই আমরা তোমাদের 
ংসা করি। 
খ) হে প্রভু, আলোতে আমরা পড়াশুনা করতে পারি। তাই আমরা তোমার প্রশংসা করি । 
গ) হে মহান সৃষ্টিকর্তা, আলোতে আমরা ভালো মতো দেখে পথ চলতে পারি। তাই 
আমরা তোমার প্রশংসা করি। 
ঘ) হে প্রভূ, [ান্যর আলোতে গাছপালা, ফুলফল, শাক-সবজি ও সব ধরণের ফসল 
ফলে। এজন্য আমরা তোমার প্রশংসা করি । 


প্রার্থনা : হে ঈশৃর, তোমার এত সুন্দর আলো ও আকাশের জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ 
জানাই । আমাকে সাহায্য কর, আমি যেন আলোর জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ 
জানাই । আমাকে সাহায্য কর, আমি যেন আলোর মত উজ্জ্বল ও পবিত্র থাকতে 
পারি। আমি যেন সব সময় তোমাকে ভালোবাসতে পারি । আমেন! 


পরিকল্পিত কাজ : আকাশে দিনে বা রাতে কী কী দেখা যায়, সেগুলোর ছবি অঙ্কন 
করবে ও তাদের নাম লিখবে । 


ক) 


খ) 


গ) 


ঘ) 
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অনুশীলনী 
সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 
১. কে আলো ও আকাশ সৃষ্টি করেছেন? 
২. ঈশ্বর প্রথম দিনে কী সৃষ্টি করেছেন? 


৩. ঈশূর দ্বিতীয় দিনে কী সৃষ্টি করেছেনঃ 


৪. আলো কিসের চিহ্ন? 

৫. সব সৃষ্টি ঈশৃর কত দিনে করেছেন? 

রচনামুলক প্রশ্ন 

১. যারা ঈশৃরকে ভালোবাসে তারা কী রকম কাজ করে? 
২. যারা অনধকারকে ভালোবাসে তারা কী রকম কাজ করে? 
৩. আমরা কেন ঈশ্বরের প্রশংসা করব 

শূন্যস্থান পুরণ কর 

১. সব কিছুর আগে------------- ছিলেন । 

২. আলোর আর এক নাম ------------ | 

৩. প্রতি দিন প্রায় ----------- ঘন্টা পর্য১ শীর্ষ আমাদের আলো দেয় । 
৪. ঈশৃবর শুধু ------------ দ্বারা সব কিছু সৃষ্টি করেছেন । 
৫. যারা ঝগড়া করে তারা ----------- পথে চলে। 


নিচের যে বাক্যটি শুদ্ধ তার পাশে “শ” এবং যে বাক্যটি অশুদ্ধ তার পাশে “অশু” 
লেখ। 

১. একমাত্র ঈশুরই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন । 

২. মানুষ আকাশ সৃষ্টি করতে পারে। 

৩. আকাশটা হচ্ছে আমাদের উপরে একটা ছাদ । 

৪. ঈশূর শুধু কথার দ্বারা সব কিছু সৃষ্টি করেছেন । 

৫. যে সময় [ার্ষ চারদিকে আলো দেয় সে সময়ের নাম রাত। 


আমরা জানি, ঈশ্বর সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন । তিনি সমস্ত কিছু পালন ও রক্ষা করেন। 
ঈশ্বর সব জায়গায় আছেন। তিনি স্বর্গে আছে, আবার পৃথিবীতেও আছেন। তিনি 
আমাদের ভিতরে আছেন, আবার চারদিকেও আছেন। তিনি সকল মানুষের মধ্যেই 
আছেন। একই সঙ্গে তিনি সব জায়গায় থাকেন। একই সাথে তিনি সব কিছুই দেখতে 
পান। আমরা পথ চলি বা শুয়ে থাকি, তিনি আমাদের দেখেন । আমরা ভালো কাজ করি 
বা মন্দ কাজ করি, তিনি সবই দেখেন । আমরা কারো জন্য দয়ার কাজ করি বা অলসতা 
করি, তা তিনি দেখতে পান । 

আমরা কেন ঈশ্বরকে দেখতে পাই না? কারণ, তার কোনো দেহ নেই। তার 
কোনো আকারও নেই। তিনি শুধু আত্মা । আত্মাকে দেখা যায় না বা ধরাও যায় না। যেমন- 


৬ 
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আমাদের চারদিকে বাতাস আছে। কিং %বাতাসকে আমরা দেখতে পাই না বা ধরতে 
পারি না। শুধু অনুভব করতে পারি যে, বাতাস আছে। তেমনিভাবে ঈশ্বরকে আমরা 
ধরতে পারি না বা দেখতে পাই না। শুধু অনুভব করতে পারি যে, তিনি আছে। 
তিনি সব জায়গায় আছেন ও সব কিছুই দেখেতে পান। কারণ তিনি সর্বশক্তিমান । তার 
সবকিছু করার, দেখার ও জানার শক্তি আছে। একমাত্র ঈশ্বর একই সঙ্গে এখন এখানে 
আছেন, আবার অন্য সব জায়গায়ও আছেন । কারণ তিনি ঈশৃর । 
অনেক সময় আমরা মনে করি, লুকিয়ে কাজ করলে কেউ দেখতে পায় না। যেমন, 
আমরা হয়ত লুকিয়ে কারো গাছ থেকে আম বা লিচু চুরি করে খেয়ে ফেলি ৷ হয়ত ভাবি, 
কেউ আমাদের দেখেনি । এরকম চি১+ভুল। এ বিষয়ে আমরা পবিত্র বাইবেল হতে 
শিক্ষা নিতে পারি। সেখানে অনেক সুন্দর সুন্দর ঘটনা আছে। সেগুলোর মধ্য দিয়ে 
আমরা বুঝতে পারি যে, ঈশৃর সব কিছুই দেখতে পান ও জানেন । আদম ও হবার গল্পটির 
মধ্য দিয়ে আমরা এ বিষয়টি বুঝতে পারব । 


আদম ও হবাকে ঈশ্বর দেখেন 
আদম ও হবা হলেন সৃষ্টির প্রথম মানুষ । ঈশ্বর তার নিজের মত করে তাদের সৃষ্টি 


এদেন বাগানে আদম ও হবা 


|| 
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করলেন । তিনি তাদের থাকতে দিলেন এদেন নামক খুব সুন্দর একটি বাগনে। সেখানে 
সব ফুলফলের গাছ ছিল, সব ধরনের জীবজন্তু এবং পশুপাখিও ছিল। তারা সকলেই 
আদম ও হবার সাথে শাঠি তে বাস করত । কেউ কারও কোন ক্ষতি করতে না। 


ঈশৃর আদম ও হবাকে সব কিছু দেখাশুনা করার দায়ি দিলেন । তিনি তাদের বললেন, 
এই বাগানে অনেক ফলের গাছ আছে। তোমরা অন্য সব গাছের ফল খেতে পারবে, শুধু 
জীবনবৃক্ষ নামে যে গাছটি আছে তার ফল খাবে না। যদি তা খাও তবে তোমাদের পাপ 
হবে ও শাস্তি পাবে । কিন্তু তারা শয়তানের প্রলোভনে পড়ে ঈশৃরের অবাধ্য হলেন। 
তারা সেই নিষিদ্ধ গাছের অর্থাৎ জীবনবৃক্ষের ফল খেলেন । তছারা মনে করেছিলেন যে 
ঈশ্বর তাদের দেখেননি । কিন্তু ঈশৃর সবই দেখতে পেলেন। ঈশৃর তাদের নাম ধরে 
ডাকলেন । তারা তখন ভয়ে লুকিয়ে রইলেন ৷ ঈশৃর তাদের কাছে আসলেন । তারা তখন 
ঈশ্বরের কাছে স্বীকার করলেন যে, তারা অবাধ্য হয়েছেন। 


গান শিখি (নিচের গানটি বা এ রকম অন্য কোনো গান গাওয়া যায়) 
তুমি আমার বন্ধ যীশু, তুমি মম সাথী 


অন্ধকারে তুমি যে মোর পথ দেখানে বাতি। 
তুমি আমার পালক প্রাভু, ভুলে আমায় যাও না কভু 
চোখে চোখে রাখ মোরে তুমি দিবস রাতি! 


প্রার্থনা : হে ঈশুর, তুমি আমাকে সকল প্রলোভন থেকে রক্ষা কর। তুমি যে সময় আমার 
মধ্যে আছ তা যেন আমি ভুলে না যাই আমেন। 
পরিকল্পিত কাজ 


ঈশ্বর তোমাকে কী কী কাজ করতে দেখেন বলে তুমি মনে কর, তার একটি তালিকা 
তৈরি কর। 
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অনুশীলনী 
ক) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 
১. ঈশ্বর কোথায় আছেন? 
২. ‘সর্বশক্তিমান’ কথার অর্থ কী? 
৩. আদম ও হবা কে ছিলেন? 
৪. আদম ও হবা কোথায় থাকতেন? 
৫. ঈশ্বর তাদের কোন গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন? 


খ) রচনামুলক প্রশ্ন 
১. ঈশ্বরকে আমরা কেন দেখতে পাই না? 
২. এদেন বাগানে আদম ও হবা ছাড়া আর কী কী থাকত? 
৩. শয়তানের প্রলোভনে পড়ে তারা কী করেছিলেন? 
৪. আদম ও হবা কেন নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছিলেন? 


গ) শূন্যস্থান পুরণ কর 
১. সৃষ্টির প্রথম মানুষের নাম ----------- 22342 
২. ঈশ্বরের কোন ------------ নেই। 
দি ই 
টি আদন ও হবাকে নিবি ফল খাওয়ার জন্য প্রলোভন দেখিয়েছিল। 
ই 47788 
১। ঈশ্বর কোথায় আছেন 
ক) সব জায়গায় খ) শুধু আকাশে 
গ) শুধু স্বর্গে ঘ) শুধু গির্জাঘরে 
২। আদম ও হবা যে স্থানটিতে থাকতেন তার নাম 
ক) সুন্দরবন খ) এদেন বাগান 
গ) রমনা পার্ক ঘ) মহাস্থান গড় 
৩। আদম ও হবা যে গাছের ফল খেয়েছিলেন তার নম 
ক) পেয়ারা খ) আপেল গাছ 


গ) জীবনবৃক্ষ ঘ) কদলী বৃক্ষ 
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তৃতীয় অধ্যায় 
ঈশ্বর সবাইকে ভালোবাসেন 


সকলের জন্যই সূর্য, চন্দ্র ও বৃষ্টি 

ঈশ্বর সব মানুষকে ভালোবাসেন। তিনি সকল জীবজও )-পশুপাখি, গাছপালা সব কিছুই 
ভালোবাসেন। কেন? কারণ তিনি নিজে ভালো । তাছাড়া, তিনি নিজেই এসব সৃষ্টি 
করেছেন। তার ভালোবাসা কীভাবে বুঝব? তা বুঝার জন্য আগে আমরা দেখব আমরা 
কীভাবে অন্যদের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করি। 


আমরা অনেক সময় নিজের হাতে অনেক জিনিস বানাই। যেমন, মাটি দিয়ে পুতুল, 
কাগজ দিয়ে ঘুড়ি, ডালপালা দিয়ে ছোট ঘর ইত্যাদি বানাই । এগুলো দিয়ে আমরা 


১০ 
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খেলধুলা ও আনন্দ করি । খেলাধুলার সময় খুব সাবধানে এগুলো ধরি, যেন ভেঙে বা 
ছিড়ে না যায়। খেলা শেষে আবার খুব যত্বে রেখে দেই। আমরা খেয়াল করি যেন কেউ 
এগুলো নষ্ট করতে না পারে। কেউ কেউ আবার রং-তুলি দিয়ে ছবিও আকতে শেখে । 
ছবি তৈরি করে কেউ বাঁধিয়ে দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখে মাটিতে পড়ে নে ভেঙে না যায়। 
এগুলোকে কেউ মন্দ বললে আমাদের খারাপ লাগে । কেউ যদি এগুলো নষ্ট করে তখন 
আমরা খুব দুঃখ পাই । কিং } কেউ আমাদের প্রশংসা করলে আমরা খুব খুশি হই। 


আমাদের মা-বাবাও নিজের হাতে অনেক জিনিস তৈরি করেন । মা রান্না করেন, পিঠা 
বানান বা কাপড় সেলাই করেন। বাবা জমিতে ফসল বুনেন, ফলের গাছ লাগান বা 
অফিসের কাজে যান । কেউ যদি তাদের তৈরি জিনিস বা কাজগুলোকে খারাপ বলে তবে 
তারা দুঃখ পান । তাদের প্রশংসা করলে তারা খুশি হন। 


ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষের জন্য সব কিছু সৃষ্টি করেছেন । মানুষ হল 
তার সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি । কারণ মানুষকে তিনি তার নিজের মতো করে সৃষ্টি করেছেন। 
তাই মানুষের প্রতি তার ভালোবাসাও সবচেয়ে বেশি । 


ঈশ্বর ভালো ও মন্দ সকলের উপরেই সম্ঘর আলো দান করেন। তেমনি বৃষ্টি সকলের 
উপরেই পড়ে। শুধু ধার্মিক মানুষের জমিতেই বৃষ্টি হয় না, অধার্মিক মানুষের জমিতেও 
তিনি বৃষ্টি দেন। তিনি জানেন যে, আমরা দুর্বল। অনেক সময় আমরা তার অবাধ্য হই। 
তবু তিনি আমাদেরকে ভালোবাসেন । কি) }-তিনি আমাদের পরিবর্তন দেখতে চান। পাপ 
থেকে মন ফিরিয়ে আমরা তার কাছে ফিরে আসি । তার কাছে ক্ষমা চাই। আর তিনি 
আমাদের ক্ষমা করেন। 


ঈশ্বর সকলকে সমানভাবে ভালোবাসেন 


আমরা মনে করি, ঈশ্বর আমাকে বেশি ভালোবাসেন, অন্যাদের কম ভালোবাসেন । 
অন্যেরা আমার চেয়ে বেশি পড়া পারলে, খেলায় বেশি ভালো করলে আমার হিংসা 
হয়। অথবা মনে করি, মা আমার চাইতে অন্য ভাই বা বোনকে বেশি 
ভালোবাসেন । সেটা মনে করে আমরা হিংসা করি । কি) ঠবাবা ও মা সব সণ ঈনকেই 


ll 


পাশাপাশি বাড়ির লোকজন পরস্পরকে ভালো না বাসলেও ঈশ্বর দুই বাড়ির লোকদের সমানভাবে ভালোবাসেন 


ভালোবাসেন। ঠিক তেমনি ঈশবরও সব মানুষকে ভালোবাসেন। কারণ তিনি সব 
মানুষকে বৃষ্টি করেছেন । সব মানুষই তার স ঈন। 

কীভাবে আমরা বুঝতে পারি যে, ঈশ্বর সব মানুষকে ভালোবাসেন? উপরের ছবিতে 
আমরা দেখি, পাশাপাশি দুইটি বাড়ি। তাদের পরস্পরের মধ্যে মিল নেই। তাই তারা 
কেউ কারো বাড়িতে যায় না। কি /ঈশ্বর তাদের সবাইকে ভালোবাসেন । কারণ ঈশ্বরের 
সর্ষ দুই বাড়িতেই আলো দিচ্ছে। রাতের বেলা দুই বাড়িতেই চাদের আলো পড়ে । যখন 
বৃষ্টি হয়, তখন দুই বাড়িতেই হয়। এগুলোর মধ্য দিয়ে বুঝতে পারি দুই বাড়ির লোকই 
ঈশ্বরের ভালোবাসা পায় । 

ঈশ্বর যদি সব মানুষকে ভালোবাসেন তবে আমরা কেন সবাইকে ভালোবাসি না? 
আমাদের যিনি সৃষ্টি করেছেন অন্যদেরকেও তিনিই সৃষ্টি করেছেন । আমাদের যেমন 
তিনি যত্ন করেন, তেমনি অন্যদেরও যত্ন করেন। তাই ঈশ্বরের সৃষ্ট এক জন মানুষকে 
আমরা যখন খারাপ বলি, তখন তার কি খারাপ লাগে নাঃ তাই আমরা যেন কোনো 
মানুষকে ঘৃণা না করি । আমরা যেন সবাইকে ভালোবাসি । 


১২ 
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নিজে করি 
ঈশৃর যে শুধু আমাকে নয়, অন্যকেও ভালোবাসেন তা কী কী ভাবে বুঝা যায়, তার 
একটা তালিকা তৈরি করি। 


পরিকল্পিত কাজ 


রকম একটা ঘটনার কথা পরবর্তী ক্লাসে বলবে । 
অনশীলনী 


ক) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 

১. ঈশৃরের সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি কী? 

২. ঈশ্বর কেন সবাইকে ভালোবাসেন? 

৩. কী করলে অন্যরা আমাদের প্রশংসা করে? 


খ) রচনামূলক প্রশ্ন 
১. ঈশ্বর যে সবাইকে ভালোবাসেন তা আমরা কীভাবে বুঝি? 
২. ঈশৃর কখন আমাদের পাপের ক্ষমা করেন? 
৩. মা-বাবা কীভাবে তোমার প্রতি তাদের ভালোবাসা দেখান? 
গ) সঠিক উত্তরটিতে টিক (এ ) চিহ্ন দাও । 
১। ঈশ্বর কাকে ভালোবাসেন? 
ক) সকলকে খ) মাত্র যশুকে 
গ) শুধুমাত্র আমাকে ঘ) শুধু স্বরণীয় দতদেরকে 


২। ঈশ্বরের সর্ষ কোথায় কোথায় আলো দেয়? 
ক) শুধু আমার উপর খ) শুধু যীশুর উপর 
গ) সকলের উপর ঘ) শুধু স্বর্গীয় দতদের উপর 
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চতুর্থ অধ্যায় 
সামুয়েলের (শমুয়েলের) আহ্বান 
সামুয়েলের আহ্বান 


সামুয়েল নামে একটি বালক ছিল । তার মা তাকে মন্দিরে সেবা কাজ করার জন্য উৎসর্গ 
করেছিলেন । তাই সে মন্দিরে ঈশ্বরের সেবা করত। সামুয়েলের কাজ ছিল প্রতি দিন 
মন্দিরের দরজা খোলা, মন্দির পরিষ্কার করা ও প্রদীপ জ্বীলান। মন্দিরে এলি নামে এক 
জন যাজক ছিলেন। তিনি সামুয়েলকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিতেন । যেমন, কীভাবে 
ঈশ্বরের সেবা করতে হয় ও ঈশৃরের বাণী শুনতে হয়। এক দিন রাতে মন্দিরের বেদীর 
সামনে সামুয়েল ঘুমিয়েছিল। এমন সময়ে ঈশ্বর সামুয়েলকে ডাকলেন: “সামুয়েল, 
সামুয়েল”। সে দৌড়ে এলির কাছে গেল। সে বলল: “আপনি আমাকে ডেকেছেন, এই 
আমি! এলি তাকে বললেন, “আমি তো তোমাকে ডাকি নি, তুমি গিয়ে শুয়ে পড় ।” আর 
সে গিয়ে শুয়ে পড়ল । কিং প্রভু তাকে আবার ডাকলেন, “সামুয়েল”! “সামুয়েল”! আর 
সামুয়েল তখনই উঠে এলির কাছে গেল । সে বলল : “আপনি আমাকে ডেকেছেন, এই যে 
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আমি!” তিনি বললেন, “বৎস, আমি তো তোমাকে ডাকি নি, তুমি গিয়ে আবার শুয়ে 
পড়।” 


সামুয়েল আসলে তখনও ঈশ্বনরকে জানত না। ঈশ্বর এর আগে কখনও তার কাছে কথা 
বলেন নি। তাই সামুয়েল গিয়ে আবার শুয়ে পড়ল। ঈশ্বর তৃতীয়বার তাকে ডাকলেন : 
“সামুয়েল! সামুয়েল” । আর সে উঠে এলির কাছে গেল । একইভাবে সে বলল : “আপনি 
আমাকে ডেকেছেন, এই যে আমি!” তখন এলি বুঝতে পারলেন যে, ঈশ্বরই বালক 
সামুয়েলকে ডাকছেন । তাই তিনি সামুয়েলকে বললেন, “তুমি গিয়ে শুয়ে পড় । আবার 
কেউ যদি তোমাকে ডাকে, তুমি বলবে : “বল, প্রভূ! তোমার এই দাস শুনছে” । তাই 


আবারও ঈশুর তাকে একইভাবে ডাকলেন, “সামুয়েল, সামুয়েল!” সামুয়েল উত্তর দিল, 
“বল, প্রভু, তোমার এই দাস শুনছে।” তখন প্রভু সামুয়েলের সাথে ইসরায়েল জাতির 
জন্য তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিষয়ে কথা বললেন। তিনি সামুয়েলকে তার কাজে 
সাহায্য করার দায়িত্ব দিলেন। 


এটা ছিল সামুয়েলের জন্য ঈশ্বরের আহ্বান বা ডাক। এই ডাক সামুয়েলের জন্য ছিল 
ঈশ্বরের ইচ্ছা । ঈশৃরের ইচ্ছা মেনে চলার জন্য সামুয়েলেরও আগ্রহ ছিল। এভাবে 
সামুয়েল ধীরে ধীরে বয়সে ও জ্ঞানে বড় হলেন। প্রভু সব সময় তার সঙ্গে ছিলেন। 
সামুয়েল প্রভুর বাণী মন-প্রাণ দিয়ে শুনতেন ও পালন করতেন । সকলেই জানতে পারল 
যে, সামুয়েলকে ঈশ্বর তার ভাববাদী (প্রবক্তা বা নবী) হওয়ার জন্য আহ্বান করেছেন। 


ঈশ্বরের ডাক ও তীর ডাকে সাড়া দান 

ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকে ডাকেন । কিন্তু সবাইকে একই কাজ করার জন্য ডাকেন না। 
একেক জনকে ভিন্ন ভিন্ন কাজ করার জন্য ডাকেন । তবে ঈশ্বর সবাইকে ডাকলেও সবাই 
কিও }তার ডাকে সাড়া দেয় না। ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দেওয়ার অর্থ হচ্ছে ঈশ্বরের ইচ্ছা 
জানা ও তা গ্রহণ করা। ঈশৃরের ইচ্ছা গ্রহণ করা অর্থ তার ইচ্ছা মেনে চলা । সামুয়েল 
যেভাবে তার ইচ্ছা মেনে চলেছেন ঠিক সেই ভাবে চলা । তার ইচ্ছা জানতে হলে 
আমাদেরও সামুয়েলের মত করে উত্তর দিতে হবে । বলতে হবে : “বল, প্রভু! তোমার 
এই দাস শুনছে ।” শুধু কথায় নয় বরং আমাদের জীবনেও একই মনোভাব থাকতে হবে । 
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ঈশুরের কাজ করার জন্য আমাদের কেমন হতে হবে 


>. 


ঈশ্বরের কাজ করার জন্য আমাদের কয়েকটি গুণ অর্জন করতে হবে । যেমন, 
- সকল মানুষকে ভালোবাসা, 


- দুঃখীদের প্রতি দয়া করা, 
- রোগীর সেবা করা ইত্যাদি । 


. যীশুকে ভালোমত অনুসরণ করতে হবে। এর জন্য পবিত্র বাইবেল পাঠ, ধ্যান ও 


প্রার্থনা করতে হবে। এভাবে আমরা প্রভূ যীশুকে জানতে পারি ও যীশুকে অনুসরণ 
করতে পারি। 


. ঈশৃরের বিশেষ আহ্বান শুনতে হবে । বিশেষ আহ্বানগুলো কী কী? যেমন, ফাদার, 


পাইলট, ইঞ্জিনিয়ার, কামার, কুমার, কৃষক, শ্রমিক ইত্যাদি হওয়ার আহ্বান। একেক 
জনের একেক কাজ । কি সবার মল উদ্দেশ্য একই, ঈশ্বর ও মানুষকে ভালোবাসা 
ও সেবা করা। 


| 
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ফাদার খ্রিষ্টযাগ উৎসর্গ করেছেন ব্রাদার শিক্ষার্থীদের পড়াচ্ছে 
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ডাক্তার ও নার্স 


ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন এমন বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগণ 
অনেক মানুষ ঈশ্বরের আহ্বানে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তারা সকলেই মহান 
ব্যত্তি। যেমন, যীশুর মা মারীয়া, সাধু পিতর, সাধু পল, সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার, আসিসির 
সাধু ফ্রান্সিস, সাধু আও নী, ক্ষুদৃপুষ্প সাধ্বী তেরেজা, মাদার তেরেজা । 
এবার নিচের ভজনটি শিখি 
হে প্রভু তুমি কথা কও, শুনছি আমি দাস তোমার । 
শুনছি আমি দাস তোমার 
আমি আকি॥ ন, তুমি দাতা । 
পরিকল্পিত কাজ 
১। শিক্ষার্থীরা নিজ জীবনের ইচ্ছা ব্যক্ত করে অর্থাৎ নিজ জীবনে ঈশ্বরের আহ্বানের 
উপর ভিত্তি করে একটি প্রার্থনা লিখবে । 
২। উপরের ভজনটি মনে রাখবে এবং পরবর্তী ক্লাসে তা গাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবে । 
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অনশীলনী 


ক) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 
১. সামুয়েল কখন ঈশ্বরের ডাক শুনতে পেয়েছিল? 
২. ঈশ্বরের ডাক শোনার পর সামুয়েল কত বার এলির কাছে গিয়েছিল? 
৩. ঈশ্বর কাকে কাকে ডাকেন? 
৪. ঈশৃর যদি তোমাকে ডাকেন, তবে তুমি কী করবে? 
৫. ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য আমাদের কী করতে হবে? 


খ) রচনামুলক প্রশ্ন 
১. বালক সামুয়েল মন্দিরে কী কী কাজ করত? 
২. যাজক এলি বালক সামুয়েলকে কী উত্তর দিতে শিখিয়েছিলেন? 
৩. ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দেওয়ার অর্থ কী? 
৪. আমাদের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা কী? 
৫. ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন এমন কয়েক জন বিশেষ ব্যক্তির নাম লেখ । 
৬. ঈশৃর সামুয়েলের সাথে কী বিষয়ে কথা বললেন? 


গ) শূন্যস্থান পুরণ কর 
১. “আপনি আমায় ............... এই যে আমি ৷” 
২. সামুয়েল উত্তর দিল, “বল, প্রভূ, তোমার ................ শুনছে ।” 
৩. ঈশ্বরের সেই ইচ্ছা পালন করে চললে আমরা এ জগতে ............ হতে পারি। 
৪. পাপী মানুষ মৃত্যুর পরে ................. যায়। 
৫. ঈশ্বরের ইচ্ছা গ্রহণ করার অর্থ তার ইচ্ছা ............ চলা। 


ঘ) নিচের যে বাক্যটি শুদ্ধ তার পাশে “শু” এবং যে বাক্যটি অশুদ্ধ তার পাশে “অশু” লেখ। 
১. মন্দিরে এলি নামে একটি বালক ছিল। 
২. এলি সামুয়েলকে শিক্ষা দিতেন কী করে ঈশৃরের বাণী শুনতে হয়। 
৩. আহ্বানের উদ্দেশ্য হল ঈশৃর ও মানুষকে ভালোবাসা ও সেবা করা । 
৪. যারা ঈশ্বরের ইচ্ছা মেনে চলে না তারা সুখী মানুষ । 
৫. ভাল খিষ্টান হতে হলে যীশুর অনুসরণ করতে হয়। 
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ঈশ্বরের সৃষ্টি আমাদের ভালোর জন্য 

দুই চোখ দিয়ে আমরা অনেক কিছুই দেখতে পাই । আমাদের চারপাশে, উপরে, নিচে, 
অগণিত সৃষ্টি বস্তু দেখি । আমরা দেখি নানা রকম জীবজন্তু ও পশুপাখি ৷ দিনে খোলা 
মাঠে দীড়িয়ে উপরের দিকে তাকালে আমরা দেখি সর্ষ ও আকাশ । রাতের বেলায় 
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আকাশে দেখা যায় চাদ ও অসংখ্য তারা । আমরা জেনেছি যে, ঈশুর ছয় দিনে শুধু মুখের 
কথায় এসব সৃষ্টি করেছেন। 

ঈশ্বর কেন এসব সৃষ্টি করেছেন? তিনি মানুষের ভালোর জন্য এসব সৃষ্টি করেছেন । 
আবার তিনি মানুষের উপর অনেক বড় দায়িতৃ দিয়েছেন। সেই দায়িত্ব হল সব কিছু 
দেখাশুনা করার । দেখাশুনা করা অর্থ কী? এর অর্থ হচ্ছে যত্ন করা। বাড়িতে আমরা 
গাছপালা লাগিয়ে সেটিকে যত্ন করি। নিয়মিত পানি (জল) দেই। গাছের গোড়ায় সার 
দেই। বেড়া দিয়ে রাখি যেন কেউ নষ্ট না করে। আমাদের যত্নের ফলে গাছটি বড় হয়, 
ফুল ও ফল দেয়। এতে আমরা অনেক আনন্দ পাই ও আমাদের অনেক উপকার হয়। 
কেন আমরা এগুলো দেখাশুনা করব? আমরা নিজেরা কোন ফুল গাছ লাগালে তো 
নিজেরাই দেখাশুনা করি। ঈশ্বর যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো যত্ন করা তো তারই 
দায়িতু। তবে আমরা কেন যত্ন করব? হ্যা, আমাদেরই যত্ন করতে হবে । কারণ আমরা 
তার সৃষ্ট মানুষ । তিনি নিজের মত করে আমাদের সৃষ্টি করেছেন। এ জগতে আমরাই 
তার প্রতিনিধি । 


প্রতিনিধি হওয়ার অর্থ 

প্রতিনিধি অর্থ কী? প্রতিনিধি অর্থ মালিকের পক্ষে কাজ করা । প্রতিনিধির মন ও হৃদয় 
মালিকের মতো হতে হবে । যেমন_ আমাদের বাবা বা মা যখন ব্যস্ত থাকেন, তখন 
ইত্যাদি দেখাশুনা করতে বলেন। তখন এগুলোকে আমরা নিজেদের মনে করে যত্ব 
করি। এগুলোকে আমরা নিজেদের ইচ্ছামতো মেরে ফেলি না বা বিক্রি করে দেই না। 
একটা হারিয়ে গেলে আমরা অনেক খোঁজাখুঁজি করি । না পাওয়া পর্য১ -আমরা সেটাকে 
খুঁজি। পেলে পর আনন্দ সহকারে বাড়িতে নিয়ে আসি । আমরা এ রকম করি, কারণ এ 
কাজের জন্য আমরা আমাদের বাবা মায়ের প্রতিনিধি। মা-বাবার বাড়িঘর আমাদেরই 
বাড়িঘর ৷ মা-বাবার কাজগুলোও আমাদের কাজ। 

একইভাবে আমরা ঈশ্বরে প্রতিনিধি । তিনি আমাদেরকে তার সৃষ্টিগুলোর সঠিক ব্যবহার 
ও দেখাশুনা করতে দিয়েছেন। তিনি চান যেন আমরা জীবজন্তু, পশুপাখি, গাছপালা 
ইত্যাদিকে আমাদের নিজেদের মনে করি। এগুলো যেন আমরা রক্ষা ও যত্ন করি। 
আমরা যেন মনে রাখি, আমরা ঈশ্বরের প্রতিনিধি । প্রতিনিধি মালিকের দেওয়া 
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একজন বালক পাখিদের খাবার দিচ্ছে এবং পাখিরাও খাচ্ছে 


যত্ন করার অর্থ কী? এর অর্থ দুই রকম। প্রথমত: সৃষ্টিগুলো রক্ষা করা। দ্বিতীয়ত: 
সৃ্টিগুলো যেন বেড়ে উঠতে পারে তার জন্য এগুলোর যত্ন করা । 


ঈশ্বরের সৃষ্টির যত্ন নেওয়া 

কীভাবে সৃষ্টিগুলোকে আমরা রক্ষা করব 

১. আমরা আমাদের বাড়ির লোকদের ও প্রতিবেশি ভাইবোনদের সেবা করব । 
২. আমরা কোনো মানুষের কোনো ক্ষতি করব না। 

৩. আমরা জীবজও }ও পশুপাখি মেরে ফেলব না । 

৪. আমরা অযথা গাছপালা কেটে ফেলব না। 

৫. আমরা ময়লা আবর্জনা যেখানে সেখানে না ফেলে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলব। 
৬. আমরা নদী, খাল, বিল ও পুকুরে ময়লা ফেলব না। 
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কীভাবে সৃফ্কিগুলোকে আমরা বাড়িয়ে তুলব 

১. প্রতি বছর আমরা নতুন নতুন গাছপালা লাগাব। 
২. আমরা অন্যদেরও গাছপালা লাগাতে বলব । 

৩. আমরা সব কিছুর যত্ন করব। 


ঈশ্বরের সৃষ্টির যত্ন না করলে কী ক্ষতি হয় 

১. ঈশূরের সৃষ্টি নষ্ট করলে আমরা নিজেদেরই ক্ষতি করি। গাছ কেটে ফেললে গাছের 
ফল ও ছায়া পাই না। পাখি মেরে ফেললে আমরা পাখির গান শুনতে পাই না। পাখিরা 
উপকার করতে পারে না। পানিতে ময়লা ফেললে পানি নষ্ট হয়ে যায়। তখন পানিতে 
রোগ-জীবাণু প্রবেশ করে । ফলে আমরা পানি ব্যবহার করতে পারি না। মিত পানি 
ব্যবহার করলে অসুস্থ হয়ে অনেক মানুষ মারা যায়। 


২. ঈশ্বরের সৃষ্টি দেখাশুনা ও যত্ন না করলে আমরা ঈশুরের অবাধ্য হই। ঈশুরের অবাধ্য 
হওয়া পাপ। পাপের জন্য আমরা শাস্তি পাই। 

পরিকল্পিত কাজ 

ঈশ্বরের পাচটি সৃষ্টির নাম লিখবে ও সেগুলো কী উপকার করে তার তালিকা তৈরি 
করবে । 


অনশীলনী 


ক) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 

১. দিনের বেলায় আকাশে কী দেখা যায়? 
২. রাতের বেলায় আকাশে কী কী দেখা যায়? 
৩. চাদ, তারা কে সৃষ্টি করেছেন? 

৪. ঈশ্বরের সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি কী? 

৫. ঈশ্বরের প্রতিনিধি কে? 


২২ 


খিফধর্ম শিক্ষা 


খ) রচনামূলক প্রশ্ন 

১. চারদিকে, উপরে নিচে আমরা যা কিছু দেখি এগুলো ঈশ্বর কেন সৃষ্টি করেছেন? 
২. কেন আমরা ঈশুরের সৃষ্টির দেখাশুনা করব? 

৩. প্রতিনিধি হওয়ার অর্থ কী? 


গ) শূন্যস্থান পুরণ কর 

ইতর মাত দিয়ে সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। 

২. ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়া .......... ০০০০০০০০০০০০ | 

৩. ঈশ্বর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন ................... দিনে। 

৪. দেখাশুনা করা অর্থ হচ্ছে ....................১, করা। 

৫. ঈশ্বরের সৃষ্টি ন্ট করলে আমরা নিজেদেরই .............. করি। 

ঘ) বাম দিকের কথাগুলোর সাথে ডান দিকের কথাগুলো দাগ টেনে মিল কর । 
১। আমরা ঈশ্বরের ১। দেখাশুনা করতে দিয়েছেন 
২। সৃষ্টিগুলো দেখাশুনা না করলে আমরা | ২। গাছ কেটে ফেলব না। 

৩। চাকর মালিকের সম্পদকে ৩। গাছ থেকে ফল ও ছায়া পাই না। 
৪ । ঈশ্বর আমাদেরকে তার সৃষ্টিগুলোকে 1৪ । প্রতিনিধি । 

৫ । আমরা বিনা প্রয়োজনে ৫। নিজের মনে করে না। 

৬। গাছ কেটে ফেললে আমরা ৬। ঈশ্বরের অবাধ্য হই। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


পবিত্র বাইবেল 


পবিত্র বাইবেল কী 

বিভিন্ন ধর্মের জন্য নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ আছে । খ্রিষ্টধর্মেরও তেমনি একটি ধর্মগ্রন্থ আছে। 
আমাদের এই ধর্মগ্রন্থটির নাম হচ্ছে পবিত্র বাইবেল । আমাদের গির্জায় খিষ্টযাগে ও 
প্রার্থনা সভায় বাইবেল পাঠ করা হয়। অনেক সময় আমাদে ধর্ম ক্লাসেও পবিত্র বাইবেল 
থেকে পাঠ করি । আমাদে বাড়িতেও পবিত্র বাইবেল আছে। এবার আমরা পবিত্র বাইবেল 
সম্পর্কে একটু জানতে চেষ্টা করব । 


্ খ্িষ্টযাগে পবিত্র বাইবেল পাঠ করা হচ্ছে 
খ্রিষ্টানদের কাছে পবিত্র বাইবেল হচ্ছে প্রধান ধর্মগ্রন্থ। এ পবিত্র ধর্মগ্রন্থটি হচ্ছে ঈশ্বরের বাণী 
(বাক্য) । পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে ঈশ্বর মানুষের কাছে নিজেকে ধীরে ধীরে প্রকাশ 
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করেছেন। তিনি মানুষের মঙ্গলের জন্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্য দিয়ে কথা 
বলেছেন। ঈশ্বরের সেই কথাগুলোই পবিত্র বাইবেলে লেখা হয়েছে। ঈশ্বরের বাণী যারা 
বিশ্বাস করে ও মেনে চলে তারা পবিত্র মানুষ হতে পারে। মৃত্যুর পর তারা স্বর্গে যায়। 
তাই আমরা বাইবেলের কথাগুলো বিশ্বাস করব এবং সারা জীবন মেনে চলব । 


পবিত্র বাইবেল পাঠ করে আমরা ঈশ্বরকে জানতে পারি। একই সঙ্গে তার ইচ্ছা এবং 
কাজগুলো বুঝতে পারি । পবিত্র বাইবেল পাঠের মাধ্যমে আমরা সঠিক পথ জানতে পারি 
ও সেই পথে চলতে পারি। এর মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের পথে চলার শক্তি লাভ করি। 
দিনে দিনে তার প্রতি আমাদের বিশ্বাস বেড়ে উঠে। এভাবে আমরা ধীরে ধীরে ভালো ও 
পবিত্র মানুষ হতে পারি। 


পবিত্র বাইবেল কীভাবে এসেছে 

করেছেন। মানবজাতির জন্য তার একটা পরিকল্পনা 
আছে। তিনি ইচ্ছা করলেন মানুষ যেন সারা জীবন 
তার দেখান পথে চলে। যেসব পাপের প্রলোভন 
মানুষের আসে সেগুলো যেন সে ত্যাগ করতে পারে। 
তিনি তার ইচ্ছা ও পরিকল্পনা জানানোর জন্য কয়েক 
জন বিশেষ মানুষকে বেছে নিলেন। এ বিশেষ 
ব্যক্তিগণ তার শক্তিতে পর্ণ হয়ে তার কথাগুলো 
বুঝলেন ও লিখে রাখলেন। এভাবে আমরা পবিত্র 
cul ০816) বাইবেল পেয়েছি। 


পবিত্র বাইবেলের প্রধান দুইটি ভাগ 
পবিত্র বাইবেলকে প্রধানত: দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগকে আমরা বলি 
পুরাতন নিয়ম ও দ্বিতীয় ভাগকে বলি নতুন নিয়ম । 
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পুরাতন নিয়ম 

সৃষ্টি থেকে শুরু করে যীশুর জন্মের পর্ব পর্য১ -ঘটনাগুলো আছে পুরাতন নিয়মে । মানুষের 
প্রতি ঈশৃর তার ভালোবাসা বিভিন্নভাবে প্রকাশ করেছেন। তা প্রকাশ করতে গিয়ে যেসব 
ঘটনা ঘটেছিল সেগুলো লেখা রয়েছে পুরাতন নিয়মে । 

আগে ঈশ্বরের পরিচয় সম্পর্কে মানুষের ধারণা কম ছিল। ইসরায়েল জাতিকে তিনি তার 
আপন জাতি হিসেবে বেছে নিলেন। তাদের কাছে তিনি নিজেকে ধীরে ধীরে প্রকাশ 
করলেন। এক সময় তারা মিসর দেশে বন্দী ছিল। সেখান থেকে তিনি তাদেরকে মুক্ত 
করলেন। তাদেরকে একটি স্বাধীন দেশে নিয়ে আসলেন। তিনি তাদেরকে পরিচালনা 
করতে লাগলেন । এভাবে মানুষ ঈশ্বরকে জানল এবং তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করল। 
তাই পুরাতন নিয়ম হচ্ছে মানুষের বিশ্বাস ও মুক্তির ইতিহাস । তারা কীভাবে মুক্তির পথে 
চলেছে তারই একটি বড় ইতিহাস হল পুরাতন নিয়ম । 
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কথা। এর মধ্যে আরও রয়েছে তার পুনরায় আগমনের কথা । তাছাড়া তার শিষ্যদের 
বানী প্রচারের কথাও এ পুস্তকে লেখা আছে। 

পবিত্র বাইবেল একটি মাত্র গ্রন্থ নয়। এর মধ্যে আছে এক সাথে অনেকগুলো পুস্তক । 
যেমন, পুরাতন নিয়মে আছে ৪৬টি পুস্তক (কোন কোন মণ্ডলীতে ৩৯টি পুস্তক গ্রহণ 
করা হয়।) আর নতুন নিয়মে আছে ২৭টি । আমরা নতুন নিয়মের পুস্তকগুলোর নাম 
মুখস্থ করব । 

নতুন নিয়মের এই ২৭টি পুস্তককে আমরা ৪টি ভাগে ভাগ করতে পারি। 

প্রথম ভাগ (৪টি পুস্তক) : মথি, মার্ক, লুক ও যোহনের সুসমাচার। এখানে আমরা পাই 
প্রভু যীশুর কথা। তার জন্ম ও বাল্যকাল। তার শিক্ষা ও ভালো কাজ এবং তার 
যাতনাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুথানের কথা । 

দ্বিতীয় ভাগ (১টি পুস্তক) : শিষ্যচরিত (প্রেরিতদের কার্যাবলি)। এখানে লেখা রয়েছে 
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যীশুর শিষ্যরা কীভাবে বিভিন্ন দেশে গেলেন ও যীশুর কথা প্রচার করলেন। সাধু পিতর ও 
সাধু পলের (পৌলের) শিক্ষা শুনে ও কাজ দেখে অনেকে প্রভূ যীশুকে বিশ্বাস করলেন। 
শিষ্যদের দ্বারা খরিষ্টমডলী বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ল। এ পুস্তকে আমরা যীশুর 
শিষ্যদের কার্ধাবলির বিবরণ পাই। 


তৃতীয় ভাগ (২১টি পুস্তক) : শিষ্যদের লেখা পত্রাবলি। যীশুর শিষ্যগণ পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশের খিষ্টভক্তদের কাছে শিক্ষা ও উৎসাহ দিয়ে চিঠি লিখেছেন। এ সব চিঠি ২১টি 
পুস্তকে লেখা রয়েছে। এ পুস্তকসমহু হল : রোমীয়, ১ করিন্থীয়, ২ করিন্থীয়, 
গালাতীয়, এফেসীয়, ফিলিষ্পীয়, কলসীয়, ১ থেসালোনিকীয়, ২ থেসালোনিকীয়, ১ 
তিমথি, ২ তিমথি, তীত, ফিলেমন, হিৰু (ইবীয়), যাকোব, ১ পিতর, ২ পিতর, ১ যোহন, 
২ যোহন, ৩ যোহন ও যুদ (যিহদা)। 


চতুর্থ ভাগ (১টি পুস্তক) : প্রকাশিত বাক্য বা প্রত্যাদেশ গ্রন্থ ৷ সাধু যোহন দিব্য দর্শনে 
যীশু ও সাধু-সাধ্বীদের দেখতে পান। তিনি দেখতে পান কীভাবে পৃথিবী শেষ হবে। 
কীভাবে যীশু পৃথিবীর বিচার করতে আসবেন, তা-ও তিনি এ পুস্তকে লিখেছেন। 
নতুন নিয়মের পুস্তকগুলোর নাম গানের মধ্য দিয়ে মনে রাখব 

সাধু মথি মার্ক লুক যোহন প্রেরিত রোমীয় 

করিন্থীয় করিন্থীয় গালাতীয়, সাধু মথি মার্ক । 

এফেসীয়, ফিলিপ্পীয়, কলসীয়, থেসালোনিকীয় থেসালোকীয় । 

তিমথি, তিমথি তীত ফিলেমন 

যোহন যোহন যিহদা প্রকাশিত বাক্য 

ঈশৃরের বাক্য যেন সদাই সত্য । 

সাধু মথি মার্ক । 
মনে রাখ : ঈশূর মানুষের কাছে নিজেকে ধীরে ধীরে প্রকাশ করেছেন। এটি ঈশ্বরের 
প্রকাশের একটি ইতিহাস। এই ইতিহাসকে বলা হয় মুক্তির ইতিহাস। এই ইতিহাসই 
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করছেন। ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের এই সম্পর্ক হচ্ছে ভালোবাসার এক গভীর সম্পর্ক । 
তাই পবিত্র বাইবেল হচ্ছে আমাদের একটি মহান গ্রন্থ। এর জন্য আমরা সব সময় 
ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব । 

পরিকল্পিত কাজ 

১। একটি বাইবেল এবং এক পাশে জ্বল -মোমবাতি ও অন্য পাশে পবিত্র ক্রুশের ছবি 
তোমার খাতায় অঙ্কন করবে । 

২। নতুন নিয়মে ২৭টি পুস্তকের নাম গানের সুরে মুখস্থ করবে । 


অনুশীলনী 

ক) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 

১. খ্রিষ্টানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের নাম কী? 

২. পবিত্র বাইবেলের কয়টি ভাগ আছে? 

৩. পবিত্র বাইবেলের কথাগুলো আমাদের কত দিন মনে রাখতে হবে? 

৪. নতুন নিয়মের ২৭টি পুস্তককে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়? 
খ) রচনামুলক প্রশ্ন 

১. পবিত্র বাইবেল কী? 

২. পুরাতন নিয়ম বলতে কী বুঝ? 

৩. নতুন নিয়ম বলতে কী বুঝ? 

৪. নতুন নিয়মের গ্রন্থসমন্হর নাম লেখ। 

৫. মথি, মার্ক, লুক ও যোহনের সুসমাচারে আমরা কী পাই? 


গ) শূন্যস্থান পুরণ কর 

১. পবিত্র বাইবেল হচ্ছে ............ বাণী। 

২. পবিত্র বাইবেলকে প্রধানত .............. ভাগে ভাগ করা হয়েছে। 
৩. নতুন নিয়মে আছে মোট ................. টি পুস্তক । 
রাডার রাত দ্বারা খিষ্টমণ্ডলী বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ল। 
৫. পুরাতন নিয়ম হচ্ছে মানুষের বিশ্বাস ও................ ইতিহাস। 


২৮ 


সপ্তম অধ্যায় 
পাপ ও পাপের ফল 


আমরা জানি যে, আদম ও হবা হলেন সৃষ্টির প্রাথম মানুষ । তারা আমাদের আদি 
পিতামাতা । আগে আমরা জেনেছি তারা ঈশুরের অবাধ্য হয়েছিলেন। শয়তানের 
প্রলোভনে পড়ে তারা নিষিদ্ধ ফল খেয়েছিলেন। তারা জেনেশুনেই ঈশ্বরের অবাধ্য 
হয়েছিলেন । এভাবে তারা পাপ করেছিলেন । এই পাপ করার ফলে তাদের কঠিন শাস্তি 
হয়েছিল। এবার আমরা পবিত্র বাইবেল থেকে আদম ও হবার সেই কাহিনীটি শুনব। এর 
পর তাদের কী শাস্তি হয়েছিল সে সম্পর্কে জানতে পারব। 


আদম ও হবার নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার গল্প 

আদম ও হবাকে ঈশ্বর থাকতে দিলেন এদেন নামক খুব সুন্দর একটি বাগানে । সেখানে 
সব রকমের ফুলফলের গাছ লিল, সব ধরনের জীবজ এবং পশুপাখিরাও ছিল । তারা 
সকলেই আদম ও হবার সাথে শাঠি তে বাস করত । কেউ কারও কোনো ক্ষতি করত না। 


ঈশ্বর আদম ও হবাকে সব কিছু দেখাশুনা করার দায়িতু দিলেন। একই সাথে তিনি 
তাদের সেগুলো ব্যবহার করারও অধিকার দিলেন । তিনি তাদের বললেন, এই বাগানে 
অনেক ফলের গাছ আছে। তোমরা অন্য সব গাছের ফল খেতে পারবে, শুধু “জীবনবৃক্ষ” 
নামে যে গাছটি আছে তার ফল খাবে না। যদি তা খাও, তবে তোমরা মরে যাবে । 


ঈশৃর প্রতি দিন বাগানে এসে তাদের সঙ্গে দেখা করতেন। তিনি তাদেরকে অনেক 
ভালোবাসতেন । তা দেখে শয়তানের মনে হিংসা হল। শয়তান তাদেরকে বিপথে নেওয়ার 
চেষ্টা করল। তাই এক দিন শয়তান সাপের বেশ ধরে হবার কাছে এল । সে তাকে জিজ্ঞেস 
করল, ঈশবর কেন তোমাদেরকে জীবনবৃক্ষের ফল ক্ষেতে নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন, এই 
গাছের ফল খেলে আমরা মরে যাব। কিও শয়তান বলল, “না, এই গাছের ফল খেলে 
কিছুতেই তোমরা মরবে না। এই গাছের ফল খেলে তোমরা ঈশ্বরের সমান হয়ে যাবে । তাই তিনি 
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তোমাদের তা খেতে নিষেধ করেছেন।” তাতে হবার মনে ঈশ্বরের মতো হওয়ার প্রলোভন 
দেখা দিল। তিনি শয়তানের কথায় এ ফল খাওয়ার জন্য রাজী হলেন । শয়তান গাছ থেকে 
একটি ফল নিয়ে হবাকে দিল। হবা নিজে তা খেলেন এবং আদমকেও দিলেন । আদম তা 
খেলেন। তখন তাদের চোখ খুলে গেল। তারা বুঝতে পারলেন যে, তারা উলঙ্গ । তখন 
তারা ডুমুর গাছের পাতা সেলাই করে কাপড়ের মত তৈরি করে তা পরলেন। 


আদম হবা নিষিদ্ধ ফল খেলেন 
এরপর আদম-হবা ঈশ্বরের হাটার শব্দ শুনতে পেলেন। তারা বুঝতে পারলেন, ঈশ্বর 
তাদের কাছে আসছেন। তা ভেবে তারা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রইলেন। ঈশ্বর 
শব্দ পেয়ে আমি লুকিয়ে আছি। কারণ আমি উলজ্গ ৷” ঈশুর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 
“তুমি যে উলঙ্গ তা তোমাকে কে বলেছে? তোমাকে আমি যে গাছের ফল খেতে নিষেধ 
করেছিলাম, তুমি কতা খেয়েছে?” আদম বললেন, “যে নারীকে তুমি আমার সঙ্গী করে 
দিয়েছ, সে আমাকে এই ফল খেতে দিয়েছে । আর আমি তা খেয়েছি।” 


আদম ও হবার পাপের শাস্তি 
আদম ও হবা ঈশুরের অবাধ্য হলেন। এতে ঈশূর খুব দুঃখ পেলেন । তাদেরকে তিনি শার্ট - 


৩০ 


গাব্বিয়েল দত নির্দেশ দেওয়ার পর আদম ও হবা এদেন বাগান থেকে চলে যাচ্ছেন । 


দিলেন। তিনি তাদের বললেন, তোমাদের দুঃখ কষ্ট আমি বাড়িয়ে দেব । ঈশ্বর আদম ও 
হবাকে এদেন বাগান থেকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলেন। 


পবিত্র বাইবেল অনুসারে আমরা জেনে নেই পাপ, পাপের ফল ও মুক্তির উপায়সমহ। 


১। পাপকী 

জেনে শুনে ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করাই পাপ। আদম ও হবা জানতেন যে, 
জীবনবৃক্ষের ফল খেলে তারা মরবেন। তবু তারা শয়তানের কথা শৃনলেন। এভাবে 
তারা ঈশৃরের আদেশ অমান্য করে পাপ করলেন । 

২। পাপের ফল কী 

পাপের ফলে মানুষ তার সুখ হারিয়ে ফেলে । আদম ও হবা আগে যে সুখের স্থানে ছিলেন, 
পাপের ফলে তারা আর সেখানে থাকতে পারলেন না। তাদের আসতে হল পৃথিবীতে । এই 
পাপের ফলে ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের যে সুন্দর সম্পর্ক ছিল তা নষ্ট হয়ে গেল। 


৩। আদি পাপ ও তার ফল কী 
আদম ও হবা তাদের পাপ দ্বারা নিজেদের অং র অপবিত্র করলেন । এই অপবিভ্রতা ও পাপের 
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স্বভাব তাদের বংশধরদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল । ফলে তাদের মধ্যে যে পবিত্রতা ছিল তা 
আর রইল না। তাদেরই বংশধর থেকে আমরা জন্ম নিয়েছি। একই সাথে পাপের প্রতি 
আকর্ষণ নিয়েও জন্ম নিচ্ছি। এটাই হল আদি পাপ। আদি পাপের ফলে আমাদের জন্য 
স্বর্গে যাবার দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল । 


৪ । আদি পাপ থেকে মুক্তি লাভের উপায় 

প্রভু যীশুকে বিশ্বাস করে আমরা বাপ্তিস্ম বা দীক্ষাস্্রান সাক্রামে১ গ্রহণ করতে পারি। এই 
দীক্ষাস্নানে আমরা আদি পাপ থেকে মুক্তি পাই। ঈশ্বরের সন হবার মর্যাদা লাভ করি। 
ফলে আমরা স্বর্গে যাবার জন্য মুক্ত ও যোগ্য হয়ে উঠি। 


৫ । আমরা কীভাবে পাপ করি 

অবহেলা করে গির্জায় ও প্রার্থনায় অংশগ্রহণ না করে আমরা পাপ করি। ঈশ্বরকে 
ভালোবাসি না বলে আমরা প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করি না। বাবা-মা, শিক্ষকশিক্ষিকা ও 
অন্যান্য গুরুজনদের অবাধ্য হয়ে আমরা পাপ করি। তাদের ভালোবাসি না বলে আমরা 
তাদের অবাধ্য হই। মিথ্যা কথা বলা, চুরি করা, মারামারি করাও পাপ। কারণ এগুলোর 
দ্বারা আমরা অন্যদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করি। 


৬। আমাদের পাপের ফল 

পাপ করলে আমরা ঈশ্বরের সন হবার অধিকার হারাই। ঈশ্বর ও মানুষের সাথে 
আমাদের ভালবাসার সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। স্বর্গে ঈশ্বরের সাথে বাস করার আনন্দ 
থেকে আমরা বদি ত হই। আমাদের জীবনে দুঃখ-কষ্ট, রোগয রা ও অশাঠি বৃদ্ধি 
পায়। জীবনে সুখ ও আনন্দ পাওয়া যায় না। 

৭। পাপ থেকে মুক্তি লাভের উপায় 

পাপস্বীকার সাক্রামেও -্রহণ করার মাধ্যমে আমরা পাপ থেকে মুক্তি পেতে পারি। এই 
সাক্রামেঠে র মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের ক্ষমা ও শাঠি লাভ করি। সাক্রামেং -গ্রহণের পরে 
পরস্পরের কাছে ক্ষমা চাই ও দেই। এর মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বর ও মানুষের সাথে 
ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তুলি । আমরা ঈশৃর মানুষের সাথে পুনর্মিলিত হই। 

প্রার্থনা : হে ঈশৃর আমাকে শক্তি দাও, আমি যেন সব সময় তোমার বাধ্য হয়ে তোমার 
সঃ ঈনরূপে সৎপথে চলতে পারি। 


৩২ 
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পরিকল্পিত কাজ : বাবা-মা, শিক্ষক শিক্ষিকা বা অন্য কোন গুরুজনের অবাধ্য হলে তোমার 
কেমন লাগে তা ৫টি বাক্যে খাতায় লিখবে । 


অনশীলনী 


ক) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 

১. আদম ও হবার সুখ দেখে কার মনে হিংসা হল? 

২. অবাধ্য হয়েছেন বলে আদম ও হবাকে ঈশ্বর কী শাস্তি দিলেন? 
৩. শয়তান হবাকে কী প্রলোভন দিল? 

৪. পাপ করলে আমরা ঈশ্বরের কী হবার অধিকার হারাই? 


খ) রচনামূলক প্রশ্ন 

১. ঈশ্বরের প্রতি আদম ও হবার অবাধ্যতার কাহিনী নিজের ভাষায় লেখ । 

২. আদি পাপ বলতে কী বুঝ? 

৩. আমাদের জীবনের পাপের ফলগুলো কী কী হতে পারে বুঝিয়ে লেখ । 

৪. তুমি যেভাবে পাপ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারে, সেই উপায়গুলো লেখ। 


গ) নিচের যে বাক্যটি শুদ্ধ তার পাশে “শু” যে বাক্যটি অশুদ্ধ তার পাশে “অশু” লেখ। 
১. আদম হবা হলেন আমাদের আদি পিতামাতা | ....................., 

২. আদম হবাকে ফল খাওয়ালে | ....... 

৩. পাপ স্বীকার সাক্রামেণে র মধ্য দিয়ে আদি পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় । ....... 

৪. পাপ করলে জীবনে অশাঠি কমে যায় | ............., 


ঘ) বাম দিকের কথার সাথে ডান দিকের কথার মিল কর। 


১। গুরুজনদের বাধ্য হলে ১। অনুশীলন করতে হবে। 


২। পাপ কাজ না করার জন্য ২। তখনই আমরা পাপ করি। 
৩। যখন আমরা ঈশ্বরের কথার অবাধ্য হই  ৩। আমরা আদি পাপ থেকে মুক্তি পাই। 


৪ । দীক্ষাস্নান গ্রহণ করলে ৪ | ঈশৃর সও কুট হন। 


অষ্টম অধ্যায় 
মুক্তিদাতা যীশু খিষট 

যীশু খ্রি আমাদের মুক্তিদাতা 

একবার এক শিকারী বন তেকে একটি সুন্দর পাখি ধরে বাড়িতে নিয়ে এল পাখিটিকে 
এনে সে খাঁচায় বন্দী করে রাখল । চন্দ্রিমা নামে শিকারীর একটি মেয়ে ছিল। সে খাঁচার 
পাখিটিকে প্রতি দিন খাবার ও পানি দিত। পাখিটিকে সে অনেক যত্ব করত । কি }- 
তাতেও পাখিটি সুখি হল না। কিছু দিন পর পাখিটি খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিল। এতে 
চন্দ্রমার মনে খুব কষ্ট হল। সে পাখিটির কষ্ট বুঝতে পারল । সে বুঝতে পারল, পাখিটি 
বন্দী হয়ে মোটেই সুখি নয়। চন্দ্রিমা মনে মনে চিও করল, খাচা থেকে মুক্তি পেলে 
পাখিটি সুখি হবে । তাই এক দিন সকালে চন্দ্রিমা খাচার দরজাটি খুলে দিল। আর 
পাখিটি খোলা দরজা দিয়ে চিচি করতে করতে উড়ে চলে গেল । মনের আনন্দে সে মুক্ত 
আকাশে উড়তে লাগল । 


এ গল্প হতে আমরা বুঝতে পারলাম যে, পাখিটি 
ছিল বন্দী। বন্দী অবস্থায় সে মোটেই সুখি ছিল 
না। আরও জানলাম যে, চন্দ্রিমা পাখিটিকে মুক্ত 
করে দিল। তাই সে হচ্ছে পাখিটির মুক্তিদাতা। 
আমরা জানলাম পাখিটি মুক্ত হয়ে কী আনন্দ 
করল । সে মুক্তি পেয়ে খুশি মনে আকাশে উড়ে 
গেল। তেমনিভাবে আমরাও সকলে সুখি হতে 
চাই। আমরা কেউই বন্দী বা অসুখি জীবনযাপন 
করতে চাই না। আমরা সকলেই মুক্তির আনন্দ 
পেতে চাই। পাপের মধ্য দিয়ে মানুষও বন্দী হয়ে 
গিয়েছিল। তাই তারও মুক্তিদাতার দরকার 
হয়েছিল। 

চন্দ্রিমা হচ্ছে পাখিটির মুক্তিদাতা। কিন্তু মানুষ হচ্ছে ঈশ্বরের সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি । তাই 


তার মুক্তির জন্য চাই আরও মহান মুক্তিদাতা । আমাদের মুক্তিদাতা হলেন যীশু খিষ্ট। 
তিনি হলেন ঈশ্বরের পুত্র । এখানে আমরা আমাদের মুক্তিদাতার সাথে পরিচিত হব । এ 


৩৪ 
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বিষয়ে পবিত্র বাইবেলে কী লেখা আছে তা মনোযোগ সহকারে শুনব ও মনে রাখব । 
একদিন স্বর্গদত গাব্বিয়েল মারীয়ার মেরিয়মের) স্বামী যোসেফকে স্বপ্নে দেখা দিলেন। 
তিনি তাকে জানালেন যে, পবিত্র আত্মার শক্তিতে মারীয়া গর্ভবতী হয়েছেন। তার এক 
পুত্র সং ঈন হবে । সেই পুত্র স১ন্নের নাম রাখা 
হবে “যীশু” । যীশু মানুষকে পাপ থেকে মুক্ত 
করবেন। স্বর্গদ্ততর কথামত যোসেফ মারীয়াকে 
গ্রহণ করলেন। পুত্র সংঈন জন্মানোর পর 
যোসেফ তার নাম রাখলেন “যীশু” । 
“যীশু” ও “খিষ্ট” নামের অর্থ 
“যীশু” নামের অর্থ হচ্ছে মুক্তিদাতা। যীশুকে 
আবার খিষ্টও বলা হয়। “খিষ্ট” কথাটির অর্থ 
অভিষিক্ত, অর্থাৎ তেল দ্বারা লেপিত। যীশু খিষ্ট 
হলেন আমাদের সকলের মুক্তিদাতা। তিনি 
আমাদেরকে পাপ থেকে মুক্তি দেন । আদি পাপের 
হয়ে গিয়েছিল। যীশু আমাদের জন্যই সেই পথ 
আবার খুলে দিয়েছেন। পিতা ঈশৃর যীশুকে 
মুক্তিদাতা প্রভু যীশু ব্রি অভিষিক্ত করলেন ও পৃথিবীতে পাঠালেন। এর 

মধ্য দিয়ে মানুষের জন্য স্বর্ণের পথ খোলা হল। 


আদম ও হবার পাপ সমগ্র মানব জাতিকে কলুষিত করেছিল । কিও ;ঈশ্বর মানব জাতিকে 
পাপ থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করলেন । তিনি তার একমাত্র পুত্র যীশু খিষ্টকে এ পৃথিবীতে 
পাঠালেন । যীশু খ্রিষ্ট কুশে মৃত্যুবরণ করে মানবজাতিকে পাপ থেকে মুক্তি 
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দিলেন। তাই তিনি সকল মানুষের মুক্তিদাতা | 

আমরা ডাক্তার হয়ে মানুষের দেহের মুক্তির জন্য সাহায্য করতে পারি। ডাক্তারের মধ্য 
দিয়ে যীশুই রোগীকে সুস্থ করেন । আমরা মনের দুঃখ দর করার জন্য মানুষকে পরামর্শ 
দিতে পারি। যীশুই আমাদের মধ্য দিয়ে মানুষের মনের কষ্ট দর করেন । আমরা আত্মার 
মুক্তির জন্য মানুষকে যীশুর কথা বলতে পারি । যীশুই মানুষের আত্মাকে মুক্ত করেন। 


মনে রাখ : যীশুতে আমরা মুক্তি লাভ করি, লাভ করি পাপের ক্ষমা (কলসীয় ১৪ ১৪)। 


এসো গান করি 
মুক্তি দাতার কাছে চলো (৩) 
তিনি এলেন আজ ধরায় নেমে মুক্তির বাণী পর্ণ করে 
তিনি এলেন আজ পৃথিবীতে নতুন জীবন দেখিয়ে দিতে॥ 
তিনি এলেন আজ মোদের মাঝে শাঠি রু বাণী পর্ণ করে 
তিনি এলেন আজ পৃথিবীতে প্রেমের জীবন দেখিয়ে দিতে! 


পরিকল্পিত কাজ : দেয়ালে ঝুলান বা টেবিলে রাখা ক্রুশবিদ্ধ যীশুর ছবি তোমার খাতায় 
অঙ্কন করবে । 


অনশীলনী 


ক) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 

১. চন্দ্রিমা খাচার দরজাটি খুলে দিয়েছিল কেন? 

২. যোসেফ ও মারীয়া পুত্র স ॥নের নাম কী রেখেছিলেন? 

৩. স্বর্গদল্ুতর কথায় সাধু যোসেফ কী করলেন? 

খ) রচনামুলক প্রশ্ন 

১. মারীয়ার পুত্রের নাম যীশু রাখা হয়েছিল কেন? ঘটনাটি নিজের ভাষার লেখ । 
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২. যীশু নামের অর্থ বুঝিয়ে লেখ । 

৩. মুক্তি পাওয়ার অর্থ বলতে কী বুঝ? একটি বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে লেখ । 
গ) সঠিক উত্তরে টিক (৭) চিহ্ন দাও 

১. সকল মানুষ মুক্ত থাকতে চায় / বন্দী থাকতে চায়। 

২. পবিত্র আত্মার শক্তিতে মারীয়া গর্ভবতী হলেন/বাড়ি ত্যাগ করলেন । 

৩. যীশু খ্রিস্ট আমাদের মুক্তিদাতা / শত্রু। 

৪. যীশু আমাদের সব সময় রক্ষা করেন / রক্ষা করেন না। 


১. যীশু নামের অর্থ হচ্ছে ................. | 

২. যীশু মানুষকে ................ থেকে মুক্ত করলেন। 

৩. খিষ্ট কথাটির অর্থ হচ্ছে ................ | 

৪. যীশু আমাদের আদিপাপের ................ থেকে মুক্তি দেন। 

৫. হীশু খ্িষট uaa মৃত্যুবরণ করে মানব জাতিকে পাপ থেকে মুক্তি দিলেন। 


নবম অধ্যায় 


যীশু সকলের দৈহিক ও আত্রিক ক্ষুধা মিটান 

পৃথিবীর প্রতিটি জীবজন্তু ও পশুপাখির প্রতি দিন ক্ষুধা ও তৃষ্ণা লাগে। মানুষ হিসেবে 
আমাদেরও প্রতি দিন ক্ষুধা ও তৃষ্ণা লাগে । তাই আমরা প্রতি দিন বিভিন্ন খাবার খাই ও 
পানি পান করি। যত দিন আমরা জীবিত থাকব তত দিন আমাদের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা 
লাগবেই। কারণ খাবার ও পানীয় থেকে আমরা শক্তি লাভ করি। খাবার ও পানীয়ের 
মধ্যে ঈশবর দিয়েছেন তার জীবনী শক্তি । 


মানুষের বিভিন্ন ধরনের ক্ষুধা আছে। মানুষের দেহের যেমন ক্ষুধা আছে তেমনি তার 
মনের এবং আত্মারও ক্ষুধা আছে। দেহের ক্ষুধা মেটাবার জন্য আমরা ভাত, মাছ, মাংস, 
আকি, গান শুনি, টেলিভিশন দেখি ও গল্পগুজব করি। সুখ-দুঃখের কথা অন্যদের সাথে 
সহভাগিতা করি। আবার আত্মার ক্ষুধাও আমরা মিটিয়ে থাকি । এর জন্য আমরা প্রার্থনা 
করি, উপাসনায় যোগ দেই এবং পবিত্র বাইবেল পাঠ করি। প্রতি দিন আমরা ঈশ্বরের 
ইচ্ছানুসারে চলার চেষ্টা করি। 


যীশুদের কাছে মানুষ সব ধরনের খাবারের জন্যই আসত। কখনও কখনও তারা দেহের 
ক্ষুধা নিয়ে আসত ৷ দেহের অসুস্থতা দর করার জন্য আসত। যীশুর সাথে তার মনের 
কথা বলে শাঠি পেতে চাইত। আবার যীশুর আধ্যাত্মিক কথা শুনে তারা আত্মায় শাঠি - 
পেতে আসত ৷ যীশু তাদের সব ধরনের ক্ষুধার কথাই চি১২করতেন। তাই লোকেরা 
যীশুর কাছে যেতে চাইত ৷ যীশু নির্জনে কোথাও একা প্রার্থনা করতে গেলেও লোকেরা 
তাকে খুঁজে বের করত। 


এমনি করে একবার যীশু নির্জন স্থানে গিয়ে প্রার্থনা করতে চাইলেন । কি) লোকেরা 
তাকে খুঁজে বের করে ফেলল । তারা দলে দলে যীশুর কথা শোনার জন্য তার কাছে 
আসল । এভাবে এক দিন পাচ হাজার লোক যীশুর কাছে এসে পড়ল । তাদের অবস্থা 


৩৮ 


খ্রিষধর্ম শিক্ষা 
দেখে যীশুর মমতা হল । তাই তিনি তাদের সঙ্গে থাকলেন। 
যীশুর আশ্চর্য কাজ 
অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও লোকেরা অনেক অসুস্থ ব্যক্তিদের তার কাছে এনেছিল। 
তিনি রোগ থেকে তাদের নিরাময় করে তুললেন ও তাদের অনেক উপদেশ দিলেন । 
এভাবে সেদিন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল । এ স্থানটি ছিল শহর থেকে অনেক দর । আশে 
পাশে কোনো দোকান ছিল না যেখানে তারা খাবার কিনে খেতে পারে । তাই শিষ্যগণ 
যীশুকে বললেন, এবার লোকদের যেতে দিন। তারা যেন নিজ নিজ খাবারের ব্যবস্থা 
করতে পারে । কিও/যীশু শিষ্যদের বললেন, “না, এদের যাওয়ার প্রয়োজন নেই: 
তোমরাই বরং এদের খেতে দাও ।” শিষ্যদের কাছে পাচ হাজার লোককে দেবার মতো 
খাবার ছিল না। তাই তারা বললেন, “এখানে একটা ছেলে আছে। তার কাছে মাত্র 
পাচটি রুটি ও দুইটি মাছ আছে। কিং /এত লোকের তো কিছুই হবে না।” যীশু তাদের 
বললেন, “তোমাদের যা আছে তা আমার কাছে আন ৷” শিষ্যগণ সেই পাচটি রুটি ও 
দুইটি মাছ যীশুর কাছে নিয়ে এলেন। যীশু শিষ্যদের বললেন, “লোকদেরকে ঘাসের 
উপর সারি সারি বসিয়ে দাও। আর শিষ্যগণ তা-ই করলেন। যীশু তখন রুটি ও মাছ 
নিয়ে পিতা ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করলেন । পিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ ও প্রশংসা করলেন । 
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তারপর শিষ্যদের বললেন যেন তারা সেগুলো লোকদের কাছে বিতরণ করে দেন। তারা 
উপস্থিত সব লোকদের খেতে দিলেন। সত্যিই কী আশ্চর্যের বিষয়! সেই খাবারগুলো 
দিয়ে পাচ হাজার লোক পেট ভরে খেল। কি) খাবার শেষ হল না। অবশিষ্ট রুটির 
টুকরাগুলো কুড়িয়ে এক জায়গায় জড়ো করা হল। সেগুলো দিয়ে বারটি ঝুরি ভরে গেল। 
এই ঘটনাটি হল যীশুর একটি আশ্চর্য কাজ। এমন কাজ মানুষের শক্তিতে সম্ভব নয়। 
পিতার মহিমা প্রকাশের জন্য তিনি আশ্চর্য কাজ করতেন । মাত্র পাঁচটি রুটি ও দুইটি মাছ 
দিয়ে এত লোককে খাওয়ান যায় না। সাধারণ মানুষের বেলায় তা অসম্ভব কিন্তু যীশুর 
পক্ষে সম্ভব । কারণ তিনি শুধু মানুষ নন । একই সঙ্গে তিনি ঈশৃরও | 


একটি ছোট ছেলের কাছে মাত্র কয়েকটা রুটি ও মাছ ছিল । ছেলেটি সেগুলো নিজের জন্য 
এনেছিল । বাড়িতে যাবার সময় সে এ খাবারগুলো একাই খেতে পারত । কিং }শিষ্যগণ 
তাকে বললেন, যীশু এ খাবারগুলো চাচ্ছেন। তাদের কথায় ছেলেটি খাবারগুলো দিয়ে 
দিল। নিজের কথা সে চি১ $ও করল না। সে এই ত্যাগস্বীকার না করলে সেদিন সেই পাচ 


আমাদের মধ্যে অনেক সহপাঠী আছে যারা 
অন্যদের তুলনায় ধনী। তারা ইচ্ছা করলে 
সহভাগিতা করতে পারে । যীশু আমাদের 
বলেন, “তোমরাই এদের খেতে দাও” । 
আমাদের যা আছে তা থেকে অন্যদের সঙ্গে 
সহভাগিতা করতে পারি কি? চেষ্টা করলে 
নিশ্চয়ই তা সম্ভব । কি এর জন্য দরকার 
নিজের ইচ্ছা ও ত্যাগস্বীকার ৷ যীশু নানাভাবে 
লোকদের সাহায্য করতেন । 
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তিনি তাদের দৈহিক খাদ্য দিয়েছেন। তিনি তাদের মনের খাদ্য দান করেছেন । আবার 

তিনি তাদের আত্মার খাদ্যও দিয়েছেন । যীশু, তার শিষ্যগণ ও এ ছোট ছেলেটির কাজের 

কথা শুনে আমাদের মনে কিছু করার ইচ্ছা হয় কি? 

১. অনেক ছাত্রছাত্রী না খেয়ে স্কুলে আসে । আমরা আমাদের খাবার থেকে তাদের কিছু 
দিতে পারি। 

২. অনেকের কাপড়ের অভাব আছে। তাদের সাথে আমাদের অতিরিক্ত কাপড়গুলো 
সহভাগিতা করতে পারি । 

৩. অনেক অনাথ শিশু বইখাতা কেনার টাকা পায় না। আমরা টিফিনের পয়সা জমিয়ে 
তাদের জন্য বই খাতা কিনে দিতে পারি । 

৪. রাস্তাঘাটে অন্ধ বা বৃদ্ধরা একা পথ চলতে পারে না। আমরা তাদের পথ চলতে 
সাহায্য করতে পারি । 

৫. অনেক বাড়িতে আমাদের সহপাঠীরা অনেক সময় অসুস্থ হয়ে একা পড়ে থাকে। 
আমরা গিয়ে তাদের সেবা করতে পরি । 

তাছাড়াও আমরা আর কী কী ভালো কাজ করতে পারি তা নিজের খাতায় লিখি । 


প্রার্থনা : প্রভ্‌ যীশু, তুমি আমাদের ভালো কাজ করার উৎসাহ দান কর । তোমার শক্তিতে 
আমরা যেন মানুষের সাহায্যে সর্বদা এগিয়ে আসতে পারি, সেই কৃপা দান কর। 


পরিকল্পিত কাজ : বাড়িতে বা নিজের পাড়ায় যে কোনো অভাবী মানুষের জন্য একটি 
দয়ার কাজ করবে এবং পরবর্তী ক্লাসে এসে তা বলবে । 
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অনুশীলনী 
ক) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 
১. যীশু কার শক্তিতে আশ্চর্য কাজ করতেন? 
২. ছোট ছেলেটির কাছে কয়টি রুটি ও কয়টি মাছ ছিল? 
৩. যীশু রুটি ও মাছ হাতে নিয়ে কী করলেন? 
৪. মানুষের প্রয়োজনে পরস্পরকে কী করতে হয়? 
খ) রচনামূলক প্রশ্ন 
১. যীশু পাচ হাজার লোককে কীভাবে খাওয়ালেন, তা নিজের ভাষায় লেখ। 
২. যীশুর এ আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে তুমি কী কী শিক্ষা পাও? 
৩. তুমি কীভাবে ক্ষুধার্ত ও গরিব-দুঃখীদের সাহায্য করতে পার? 
৪. তুমি অন্যদের জন্য কী কী ভালো কাজ করতে পার? 


৩. আমাদের পরিশ্রম ও আত্মত্যাগ করতে হবে মানুষের 8 মেটানোর জন্য । 
৪. যীশু বললেন, তোমরা এদের...................*, দাও। 

ঘ) সঠিক উত্তরে টিক (৭) চিহ্ন দাও 

১. যীশুর উপর নির্ভর করলে তিনি পরিতৃপ্ত করেন 


(ক) সকলকে (খে) সাত জনকে 
(গ) কয়েক জনকে (ঘ) দশ জনকে 
২. যীশু সেদিন যাদের খাইয়েছিলেন তাদের সংখ্যা ছিল 
(ক) আট হাজারের মত (খ) নয় হাজারের মত 
(গ) পাচ হাজারের মত (ঘ) ছয় হাজারের মত 
৩. আশ্চয কাজের মধ্য দিয়ে যীশু প্রকাশ করতেন 
(ক) নিজের মহিমা (খ) মায়ের মহিমা 
(গ) পিতার মহিমা (ঘ) গরিবদের মহিমা 
৪. শিষ্যরা অবশিষ্ট রুটির টুকরো কুড়িয়ে ঝুড়ি ভর্তি করেছিলেন 
(ক) ১২টি (খ) ১৪টি 
(গ) ১৫টি (ঘ) ১০টি 
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দশম অধ্যায় 
যীশুর শিষ্য পিতর 

আহ্বান বা ডাক 

আহ্বানকে অন্য কথায় বলা হয় ডাক দেওয়া । যে কোন ছোটখাট কাজের জন্য কাউকে 
ডাক দেওয়াকে “আহ্বান” বলি না। সেই ডাকটি হতে হবে বিশেষ কোনো কাজের জন্য। 
তাবেই তাকে আমরা আহ্বান বলতে পারি। যেমন, কেউ কেউ পুরোহিত হওয়ার জন্য 
আহ্বান পায়। কেউ বা সিস্টার হওয়ার জন্য আহ্বান পায়। এরকম আহ্বান বলতে বুঝি, 
ঈশ্বর তাকে একটা কাজের জন্য ডেকেছেন । আমরা আগে জেনেছি যে, সামুয়েলকে ঈশ্বর 


একটা বিশেষ কাজের জন্য আহ্বান করেছেন। এভাবে যীশু তার প্রেরিতশিষ্যদের 
আহ্বান করেছিলেন । 


যীশু অনেক সুন্দর কাজ এই পৃথিবীতে শুরু করেছেন। সেই কাজ হল সব মানুষের কাছে 
ভালোবাসা, দয়া, শাঠি ১ ক্ষমার কথা প্রচার করা। তাই তিনি চাইলেন যেন তার 
কথাগুলো প্রেরিতশিষ্যগণ জানেন। তারা যেন যীশুর মৃত্যুর পরেও তার কথাগুলো 
অন্যদের কাছে বলেন। এর জন্য তিনি একটি মণ্ডলী স্থাপন করলেন । তিনি জানতেন 
যে, তিনি চির দিন এই পৃথিবীতে মানুষ হিসেবে থাকবেন না। কিন্তু তার কাজটি চলতে 
থাকবে । অর্থাৎ তার মণ্ডলী চির দিন টিকে থাকবে । কোনো দিন তা নষ্ট হয়ে যাবে না। 


যীশু পিতরকে আহ্বান করেন 

প্রভু যীশুর বার জন প্রেরিতশিষ্য ছিলেন। তাদের মধ্যে এক জনের নাম ছিল পিতর । 
অন্যদের মতো করে যীশু পিতরকে বিশেষ কাজের জন্য ডাকেন। পিতরও তার ডাকে 
সাড়া দেন। পবিত্র বাইবেল থেকে আমরা এখন সেই কথা শুনব । 

এক দিন যীশু গালিলেয়া সাগরের তীর দিয়ে হাটছিলেন। তখন তিনি শিমোনকে দেখতে 
পেলেন। শিমোন একজন জেলে ছিলেন। তার আর একটি ভাই ছিলেন। তার নাম 
আন্দ্রিয়। এক দিন তারা দুই ভাই জাল দিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরছিলেন। যীশু এ দুই ভাইকে 
ডাক দিলেন । বললেন, আমার সঙ্গে এসো কারণ আমি যে কাজ করি তোমাদেরকে সেই 
কাজ করতে দিব। তোমরা হবে “মানুষ ধরা জেলে”। অর্থাৎ শিমোনের কাজ হবে 
মানুষকে যীশুর কাছে নিয়ে আসা ও যীশুর বাণী প্রচার করা। 
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যীশু শিমোনের নাম বদলিয়ে রেখেছিলেন “পিতর' ৷ পিতর নামের অর্থ হচ্ছে ‘পাথর’ । 
যীশু তাকে এই নাম দিয়েছিলেন । কারণ পিতরের বিশ্বাস পাথরের মত শত্ত ছিল। 
পিতর যীশুর ডাকে সাড়া দেন 
আমরা জানতে পারলাম যে, যীশু শিমোন ও তার ভাই আন্দ্রিয়কে ডাকলেন । আর তারা 
দুই ভাই তখন তাদের সব কিছু ফেলে রেখে যীশুকে অনুসরণ করলেন । এটাকে আমরা 
বলি আহ্বানে সাড়া দেওয়া । যীশু যখন কাউকে ডাকেন তখন এভাবে সাড়া দিতে হয়। 
সাড়া দেওয়ার অর্থ হল সব কিছু ফেলে যীশুর সঙ্গে যাওয়া । 
এসো গান করি 
এবার নিচের গানটি আমরা একত্রে গাইব । (এটি সকলের জানা না থাকলে এরকম অন্য 
একটি গানও গাইতে পারি ।) 

মনুষ্যধারী করবো তোমায়, যদি পশ্চাৎ লও । 

মনুষ্য ধারী করবো তোমায়, যদি পশ্চাৎ লও। 


৪৪ 


খিফধর্ম শিক্ষা 


পিতর যীশুকে চিনলেন 

তিন বছর পর্য, -পিতর যীশুর সঙ্গে সঙ্গে থাকলেন। যীশুর কাছ থেকে তিনি অনেক 
কিছু শিখলেন। তিনি দেখলেন, যীশু শুধু এক জন সাধারণ মানুষ ছিলেন না। এক দিন 
তোমরা কী বল?” তখন সব শিষ্যরা চুপ করে রইলেন শুধু পিতর বললেন, “আপনি 
জীব১ ঈশ্বরের পুত্র, আপনি ত্রানকর্তা”। যীশুরও পিতরের উপর অনেক আস্থা ছিল। 
তিনি তাকে বললেন : তুমি পিতর, অর্থাৎ পাথর | এই পাথরের উপর আমি আমার মণ্ডলী 
তৈরি করব । আমি তোমাকে স্বর্গরাজ্যের চাবি দিব। 


পিতর হলেন মণ্ডলীর প্রথম পোপ 

উপরের কথাগুলোর মধ্য দিয়ে যীশু পিতরকে অনেক গুরুত্বপর্ণ দায়িতু দিলেন। তিনি 
পিতরকে মণ্ডলীর পরিচালক বানালেন । পিতরের বিশ্বাস অনেক গভীর ৷ তার বিশ্বাসকে 
যীশু পাথরের মত শক্ত বললেন ৷ যীশুর মণ্ডলীকে পরিচালনা করতে হলে অনেক গভীর 
বিশ্বাস থাকতে হবে । যীশু পিতরের হাতে স্বর্গের চাবি দিলেন। তার পরিচালনায় মানুষ 
স্বর্গে যেতে পারবে । অর্থাৎ তিনি মানুষকে পাপের পথ থেকে ফিরিয়ে আনবেন। 
পুনরুখানের পর যীশু পিতরকে দেখা দিয়ে বলেছিলেন : “আমার মেষদের দেখাশুনা 
কর।” এভাবে যীশু পিতরকে খিষভত্তদের দেখাশুনা করার দায়িত্ব দিলেন। তাই তাকে 
আমরা বলি মণ্ডলীর প্রথম পোপ । 


আমরা জেনেছি যে, পিতর ছিলেন মণ্ডলীর পরিচালক । তার উপর যীশু এই দায়িতৃ দিয়ে 
গিয়েছেন। তাই পিতর সব সময় তার দায়িত্বের কথা মনে রাখতেন । যীশুর বাণী প্রচার 
করা ছিল তার একটি বিশেষ দায়িতৃ । 

এক দিন পিতর দেখলেন মন্দিরের বাইরে বহু লোক। তারা সবাই ছিলেন ইহুদি । যীশুকে 
তারাই হত্যা করেছিল । কিন্তু পিতর তাদের ভয় করলেন না। তিনি অনেক সাহসের 
সঙ্গে তাদের কাছে যীশুর বাণী প্রচার করলেন । লোকেরা পিতরের উপদেশ শুনে বুঝতে 
পারল যে, তারা যীশৃকে মেরে বড় ভুল করেছে। কারণ যীশু ছিলেন সকল মানুষের 


4) 
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মুক্তিদাতা। পিতরের উপদেশের ফলে তারা মন পরিবর্তন করে পাপের ক্ষমা চাইল। 
পিতর তাদের দীক্ষাস্নান দিলেন। সেদিন তিন হাজার লোক পিতরের কাছে দীক্ষাস্ত্রান 
গ্রহণ করল। 


পিতরের আশ্চর্য কাজ 

পিতর এক দিন প্রার্থনাগৃহের দিকে যাচ্ছিলেন । সেই প্রার্থনাগৃহের দরজায় বসে এক জন 
খোড়া লোক ভিক্ষা করত। তার আত্ীয়রা তাকে দরজায় বসিয়ে রেখে যেত। পিতরকে 
দেখে সে পিতরের কাছে ভিক্ষা চাইল। পিতর বললেন, আমার কাছে টাকা-পয়সা বা 
সোনা-রুপা কিছু নেই। আমার কাছে যীশুর নাম আছে। আমি বলছি তুমি ক্রুশবিদ্ধ যীশুর 
নামে হেটে বেড়াও। পিতর তার ডান হাতটি ধরতেই খোড়া লোকটি লাফ দিয়ে উঠে 
দাড়াল। সে হেঁটে বেড়াতে লাগল । লোকটি ঈশ্বরের প্রশংসা করতে করতে প্রার্থনাগৃহে 
প্রবেশ করল । এভাবে পিতর যীশুর নামে প্রথম আশ্চর্য কাজ করলেন । 


সাধু পিতর একটি খোড়া লোককে সুস্থ করেন 
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প্রার্থনা : “হে প্রভু আমরা প্রেরিতশিষ্য পিতরের জীবনের ও কাজের জন্য তোমাকে 
ধন্যবাদ জানাই। আমরাও যেন তোমার জন্য কাজ করতে পারি। তুমি আমাদের 
আশীর্বাদ কর।” আমেন। 
পরিকল্পিত কাজ : পিতরের আহ্বানের ঘটনাটি নিজের ভাষায় বলবে । 
অনুশীলনী 

ক) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 

১. পিতর কী কাজ করতেন? 

২. পিতরের ভাইয়ের নাম কী? 

৩. যীশু পিতরকে কীসের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন? 
খ) রচনামূলক প্রশ্ন 

১. আহ্বান বলতে কী বুঝ? 

২. যীশু কীভাবে পিতরকে প্রেরিতশিষ্য করেছিলেন? 

৩. প্রেরিতশিষ্য পিতরের প্রথম আশ্চর্য কাজ বর্ণনা কর। 


গ) শূন্যস্থান পুরণ কর 
১. পিতর ছিলেন মণ্ডলীর ........................ | 
২. পিতরের উপদেশের ফলে ................ হাজার লোক দীক্ষাস্্রান গ্রহণ করল। 
৩. পিতরের ........ অনেক গভীর । 


ঘ) সঠিক উত্তরটিতে টিক (৭) চিহ্ন দাও 
১. পিতর খোড়া লোকটিকে বলেছিলেন আমার কাছে টাকা পয়সা/ 
সোনাদানা/ওষুধ/যীশুর নাম আছে। 
২. পিতর ও আন্দ্রিয় ঘর তৈরি করছিল/মাছ ধরছিল/পাথর ভাঙ্গছিল। 
৩. যীশু পিতরকে বলেছিলেন আমি তোমাকে আলমারির চাঝি/ব্যাংকের 
চাবি/স্বর্পরাজ্যের চাবি দেব। 


একাদশ অধ্যায় 


শিষ্য ও প্রেরিতশিষ্য 

ইতিমধ্যে অনেক বার আমরা শিষ্য” কথাটা শুনেছি। তারপর, 'প্রেরিতশিষ্য' কথাটাও 
শুনেছি। কি আমরা শিষ্য বা প্রেরিত শিষ্য অর্থ এখনও ভালো করে জানি না। তাই 
এখানে আমরা এগুলোর অর্থ জানতে চেষ্টা করব। 


শিষ্যদের কাজ 

যীশু তার শিষ্যদের ডেকে বললেন, “তোমারা আমার অনুসরণ কর ।” অনুসরণ করার অর্থ 
কী? এর অর্থ হচ্ছে পিছে পিছে চলা । যীশুর পিছে পিছে চলার অর্থ হচ্ছে যীশুকে গুরু বা 
শিক্ষক হিসেবে গ্রহণ করা । তাকে মুক্তিদাতা বলে স্বীকার করা৷ যীশুর কাছ থেকে সব 
বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করা। 


প্রেরিতশিষ্য 
প্রেরিত কথার অর্থ প্রেরণ করা হয়েছে বা পাঠান হয়েছে। কোনো বিশেষ কাজ দিয়ে 
কাজ করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। এই জন্য তাদের বলা হয় প্রেরিতশিষ্য। 


আমাদের প্রভু যীশুর অনেক শিষ্য ছিলেন। কি তাদের মধ্য থেকে তিনি মাত্র বার 
জনকে বেছে নিলেন। তাদেরকে তিনি একটা বিশেষ কাজে পাঠালেন । তিনি তাদেরকে 
দরদরাঠে -সব জায়গায় পাঠালেন। তাদের বিশেষ কাজটি হল তার বাণী প্রচার করার 
কাজ। ভালোবাসা, দায়া, ক্ষমা, শাঠি র কথা প্রচার করতে তিনি তাদের পাঠালেন । 
বার্থালমেয়, মথি, টমাস, আলফেয়ের ছেলে যাকোব, থদেয়, শিমন ও যুদা 
ইস্কারিয়োৎ। 
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যীশু ও তার প্রেরিতশিষ্যগণ 


প্রেরিত শিষ্যদের কাজ 
প্রেরিতশিষ্যদের যীশু বেছে নিয়ে তাদের ভিশেষ কাজ দিলেন। তিনি তাদেরকে যে 
কাজগুলো দিয়েছিলেন সেগুলো হল : 
১ যীশুর বাণী সব মানুষের কাছে প্রচার করা । 
২. মানুষকে মন পরিবর্তন করতে বলল । 
৩. যীশুর প্রতি মানুষকে বিশ্বাসী করা । 
৪. বিশ্বাসী মানুষকে দীক্ষাস্রান দেওয়া । 
৫. মানুষের রোগ নিরাময় করা । 
৬. মানুষের মধ্য থেকে মন্দ আত্মা তাড়িয়ে দেওয়া । 
৭. সকল মানুষকে পাপ থেকে মুক্ত করা । 
৮. যীশুর মণ্ডলীকে দোখাশুনা করা । 
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যীশুর আরও অনেক শিষ্য ছিলেন 
যীশুর প্রেরিতশিষ্য বার জন ছিলেন। একই সাথে তার আরও অনেক শিষ্য ছিলেন। শুধু 
পুরুষ মানুষই যীশুর শিষ্য ছিলেন না। অনেক নারীরাও যীশুর শিষ্য হয়েছিলেন । অনেকে 


যীশুর জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন । কারণ তারা যীশুকে অনেক ভালোবাসতেন । যীশুও 
তাদেরকে ভালোবাসতেন । 
আমরাও যীশুর শিষ্য 


কারা যীশুর শিষ্য হতে পারে? সব মানুষই যীশুর শিষ্য হতে পারে । আমরাও পারি তার 
শিষ্য হতে। তার শিষ্য হতে হলে কী কী গুণ দরকার? তার শিষ্য হওয়ার জন্য প্রথম 
গুণটি হচ্ছে বিশ্বাস। দ্বিতীয় গুণটি হচ্ছে ভালোবাসা । ঈশ্বর ও সব মানুষকে সমানভাবে 
ভালোবাসা । তৃতীয় গুণটি হচ্ছে সেবা করা । আগে বিশ্বাস, ভালোবাসা ও সেবা করার 
জন্য জীবন উৎসর্গ করতে হবে । যারা তা করবে তারা যীশুর শিষ্য হবে । 

প্রার্থনা 

যীশু, আমরা তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে মুক্তিদাতা বলে মানি। আমরা যেন 
প্রতিবেশীকে ভালোবাসতে পারি। রোগীদের সেবা করতে পারি । গরিব সহপাঠী বন্ধুদের 
সাহায্য করতে পারি । তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর। আমেন। 


পরিকল্পিত কাজ 

যীশুর শিষ্য হবার জন্য কী কী গুণ থাকা দরকার তার একটা তালিকা তৈরি করবে। 
অনুশীলনী 

ক) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 


১. যীশুর কয় জন শিষ্য ছিলেন? 
২. যীশুকে অনুসরণ করার অর্থ কী? 
৩. ‘প্রেরিত’ কথার অর্থ কী? 
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খ) রচনামুলক প্রশ্ন 
১. যীশুর শিষ্য কারা? 
২. যীশুর শিষ্যদের কী কী গুণ থাকতে হবে? 
৩. যীশুর ১২ জন শিষ্যের নাম লেখ। 
৪. যীশু কীভাবে তার শিষ্যদের আহ্বান করেছিলেন? 
গ) নিচের যে বাক্যটি শুদ্ধ তার পাশে “শু” এবং যে বাক্যটি অশুদ্ধ তার পাশে “অশু” 
লেখ। 
১. যীশুর ১০ জন শিষ্য ছিলেন। 
২. আমরা যীশুকে ভালোবাসব। 
৩. আমরা সহপাঠীকে সাহায্য করব না। 


ঘ) শূন্যস্থান পুরণ কর 
১. কোনো বিশেষ কাজ দিয়ে কাউকে পাঠান হলে তাকে ............... বলে। 


২. অনেকে যীশুর জন্য ............... উৎসর্গ করেছেন । 
৩. বার জন প্রেরিতশিষ্যকে যীশু বেছে নিয়ে তাদের ............ দিলেন। 


দ্বাদশ অধ্যায় 
রাজা দায়ুদ 
দায়ূদের বাল্যকালের কথা 


রাজা দায়দ ছিলেন সারা বিশ্বের মধ্যে একজন নামকরা ব্যক্তি। তিনি ছিলেন ইসরায়েল 
জাতির রাজা । ঈশুর তাকে রাজা হাওয়ার জন্য বেছে নিয়েছিলেন । সামুয়েলের মধ্য দিয়ে 
ঈশ্বর তাকে অভিষিক্ত করেছিলেন । তার ছিল প্রখর বুদ্ধি। অনেক যুদ্ধে তিনি জয়লাভ 
করেছেন । আবার তিনি চমৎকার প্রার্থনা সংগীতও রচনা করতেন । 


দায়দ যে নগরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার নাম ছিল বেথলেহেম। তার বাবার নাম ছিল 
জেসে (যিশয়)। তার মোট ছয় ভাই ও দুই বোন ছিল। দায়দ ছিলেন সবার ছোট । তার 
চেহারা ছিল খুব সুন্দর ৷ মাঠে তিনি তার বাবার মেষ চড়াতেন। আবার বাড়িতে বীণা 
বাজিয়ে গানও গাইতেন। ছোট বেলা থেকেই তিনি চমৎকারভাবে বীণা বাজাতে 
পারতেন। 


রাজা পদে দায়ুদ অভিষিক্ত 

ঈশ্বর দায়ল্দর উপর খুব সন্তুষ্ট ছিলেন। তখনকার রাজা ছিলেন শৌল। শৌলের মৃত্যুর 
পর ঈশ্বর দায়দকে রাজা করবেন বলে ঠিক করলেন । তাই ঈশ্বরের কথা অনুসারে প্রবক্তা 
(ভাববাদী/নবী) সামুয়েল দায়দকে অভিষিক্ত করলেন। দায়ভ্দর বয়স তখনও খুব কম। 
তিনি তখনও বালক ছিলেন। 

অভিষেক করার জন্য তেল দরকার হত । তেল নেওয়ার জন্য মহিষের শিং ব্যবহার করা 
হত। সামুয়েল একটা শিং-এর মধ্যে করে অভিষিক্ত করার জন্য তেল নিয়ে গেলেন । সেই 
তেল তিনি দায়ন্দর মাথায় ঢেলে তাকে অভিষিক্ত করলেন । এভাবে রাজা হওয়ার জন্য 
দায়দ প্রস্তুত হলেন । কিন্তু তখনও তিনি রাজপদে বসেননি | 


৫২ 


বীণা বাদক দায়ুদ 
রাজা শৌল দায়দকে পছন্দ করতেন। কারণ শৌল বীণা বাজনা শুনতে পছন্দ করতেন। 
দায়ল্দর বীণা বাজনা তার খুব ভালো লাগত। তাই তাকে রাজা শৌল-এর প্রাসাদে নিয়ে আসা 


দায়দ বীণা বাজিয়ে গান করছেন 


হল। সেখানে দায়দ বীণা বাজাতেন। রাজা শৌল আনন্দের সঙ্গে শুনতেন । দায়দ 
শৌলের জন্য বিভিন্ন সেবা কাজও করতেন। 


দায়ুদ ও গলিয়াথ 

দায়দ ছিলেন ইসরায়েল বংশের মানুষ । এক বার ইসরায়েল জাতি ও ফিলিস্তিন জাতির 
মধ্যে যুদ্ধ বাধল । ফিলিস্তিনিদের মধ্য থেকে এক বীরযোদ্ধা বের হয়ে আসল । সে ছিল 
সাড়ে ছয় হাত লম্বা। তার নাম ছিল গলিয়াথ। তার অনেক অস্ত্র ছিল। ইসরায়েল 
লোকদের সামনে দাড়িয়ে সে বলল, তোমরা এক জনকে বেছে নাও । সে আমার সঙ্গে 
যুদ্ধ করুক। সে যদি আমাকে মেরে ফেলতে পারে তবে আমার জাতি তোমাদের দাস 
হবে । আর আমি যদি তাকে মেরে ফেলতে পারি তবে তোমরা আমাদের দাস হবে। 


তার কথা শুনে ইসরায়েল সৈন্যরা খুব ভয় পেল। কেউ তার সঙ্জে যুদ্ধ করতে সাহস 
53 
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করল না। তখন রাজা শৌল ঘোষণা করলেন যে, এই ফিলিস্তিনি বীরকে যে ব্যক্তি 
মারতে পারবে তাকে অনেক পুরস্কার দেওয়া হবে। 

গলিয়াথ ইসরায়েল সৈন্যদের টিটকারী দিচ্ছিল। এতে দায়দ খুবই অসন্তুষ্ট হলেন । তিনি 
রাজা শৌলকে বললেন যে, তিনি যুদ্ধ করতে চান। রাজা বললেন, “তুমি এক জন 
বালক মাত্র। তুমি কেমন করে এতবড় যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করবে?” দায়দ বললেন, 
“আমি সিংহের হাত থেকে বাবার মেষদের রক্ষা করেছি। ঈশ্বরের শক্তিতে আমি তা 
করতে পেরেছি। সেই ঈশ্বর এবারও আমাকে রক্ষা করবেন ৷” 


দায়দ ও গলিয়াথের যুদ্ধ 


রাজা শৌল তখন দায়দকে অনুমতি দিলেন । রাজা তাকে যুদ্ধের পোশাক দিলেন । কিও }- 
দায়দ ওই পোশাক পরার পর হাটতে পারলেন না। তাই তিনি পোশাক রেখে তার লাঠি ও 
ফিজ্গা হাতে নিলেন। সঙ্গে নিলেন পাঁচটা মসৃণ পাথর । তারপর তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের 
দিকে রওনা হলেন। 


ছোট দায়দকে দেখে বীর গলিয়াথ টিটকারী শুরু করল । দায়দ তার ফিজ্গা দিয়ে একটা 
পাথর ছুড়ে মারলেন । পাথরটি গলিয়াথের কপালে বিধে গেল । গলিয়াথ মাটিতে লুটিয়ে 


৫৪ 
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পড়লেন। তখন দায়দ দৌড়ে এসে গলিয়াথের তলোয়ার দিয়ে তার গলা কেটে 
ফেললেন । 


ফিলিস্তনিরা দেখল যে, তাদের বীর গলিয়াথ মারা গেছে। তারা তখন ভয়ে পালিয়ে 
গেল। ইসরায়েল জাতির লোকেরা দায়জ্দর জন্য জয়ধ্বনি করতে লাগল । এভাবে দায়দ 
গলিয়াথকে হত্যা করে ইসরায়েল জাতিকে রক্ষা করলেন। 


রাজা দায়ুদ সিংহাসনে বসলেন 

এর অনেক বছর পর এক যুদ্ধে রাজা শৌল মারা গেলেন। তখন দেশের জনগণ 
দায়দকে রাজ পদে বসালেন। ত্রিশ বছর বয়সে দায়দ রাজা হলেন। সত্তর বছর বয়স 
পর্য) _তিনি ইস্্রায়েল দেশের রাজা ছিলেন। অর্থাৎ তিনি মোট চল্লিশ বছর পযষ্ট-রাজতু 
করেন। দীয়দ রাজা থাকাকালে সব মানুষ সুখি ছিল। তিনি মানুষকে অনেক 
ভালোবাসতেন । ঈশ্বরকেও তিনি অনেক ভালোভাসতেন। ঈশুরের উদ্দেশ্যে তিনি অনেক 
প্রশংসাগান রচনা করেছেন সেগুলোকে আমরা সামসংগীত বা প্রার্থনাসংগীত বলি । তার 
প্রার্থনাসংগীতগুলো খুব সুন্দর ছিল। এখনও আমরা সেগুলো দিয়ে ঈশৃরের প্রশংসা করি। 


তার একটা প্রার্থনা সংগীত দিয়ে আমরা এখন গান করব। 
ভগবানের পালে আমি পালিত মেষ, 
আমার কীসের অভাব? 
চরান শীতল নদীর তীরে । 
সঞ্জীবিত করেন প্রাণ! 
(সামসংগীত ২৩) 


পরিকল্পিত কাজ 
“ভগবানে পালে আমি” গানটি বাড়িতে অনুশীলন করবে । 
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অনশীলনী 


ক) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 
১. দায়ভ্দর বাবার নাম কী ছিল? 
২. দায়ল্দর কত জন ভাইবোন ছিল? 
৩. গলিয়াথ কোন দেশের বীর যোদ্ধা ছিলেন? 


খ) রচনামূলক প্রশ্ন 
১. দায়দ কে ছিলেন? 
২. দায়দ কীভাবে রাজা পদে অভিষিক্ত হলেন? 
৩. দায়দ কীভাবে গলিয়াথকে মেরে ফেললেন । 
গ) সঠিক উত্তরে টিক (4) চিহ্ন দাও 
১. দায়দ এক জন বাশীওয়ালা/গিটার বাদক/বীণা বাদক/তবলা বাদক ছিলেন । 
২. দায়দ গলিয়াথকে বন্দুকে/বর্শা/ফিঙ্গা/পিস্তল দিয়ে মেরেছিলেন। 
৩. দায়দ সামসংগীত/রবীন্দ্রসংগীত/নজরুল সংগীত লিখেছেন। 


ঘ) শুন্যস্থান পুরণ কর 
১. দায়দ ছিলেন ................. বংশের মানুষ । 
২. অভিষেক করার জন্য ............... দরকার হত। 
৩. দায়দ তার ............ দিয়ে একটা পাথর ছুড়ে মারলেন । 


৫৬ 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 
বড়দিন 


বড়দিন কী 

প্রত্যেক ধর্মেই বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় উৎসব থাকে । খিষ্টধর্মে তেমনি কয়েকটি বড় ধর্মীয় 
উৎসব আছে। তার মধ্যে বড়দিন হল সব চেয়ে বেশি আনন্দের উৎসব । এ উৎসবে 
আমরা সবাই মিলে আনন্দ করি । কিঃ উৎসবের আসল অর্থ আমরা অনেকেই জানি না। 
তাই এখানে আমরা বড়দিনের বিষয়ে কিছু আলোচনা করব। 


বড়দিন হল মুক্তিদাতা প্রভু যীশুর জন্মদিন । প্রতি বছর ২৫ শে ডিসেম্বর এ দিনটি পালন 
করা হয়। সারা পৃথিবীর কোটি কোটি খ্রিষ্টান এ দিনটি পালন করে। খুব জীকজমকের 
সাথে বড়দিন পালন করা হয়। মুক্তিদাতা যীশু থিষ্ট সকল মানুষকে মুক্তি দিতে এ 
পৃথিবীতে এসেছিলেন । তিনি পাপ থেকে মানুষকে মুক্ত করেছেন। যুগ যুগ ধরে মানুষ 
তার অপেক্ষায় ছিল। তার দ্বারা বিশ্বের সকল মানুষ মুক্তি পেল। তাই তার জন্মদিনে এত 
আনন্দ করা হয়। 


মুক্তিদাতা যীশুর জন্মের সময় অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছিল। এখানে আমরা কিছু কিছু 
ঘটনা জানব । এক দিন রোম সম্রাট সিজার একটি আদেশ জারি করলেন। তিনি 
বললেন, তার রাজ্যে কত মানুষ আছে তা তিনি গণনা করবেন। তাই তিনি আদেশ 
দিলেন যেন সবাই নিজ নিজ জন্স্থানে যায়৷ সেখানে গিয়ে যেন তারা নিজেদের নাম 
লেখায়। যীশুর পালক পিতা যোসেফ ও মা মারীয়া (মরিয়ম) গেলেন তাদের শহর 
বেখলেহেম নগরে ৷ সেই সময়ে যীশু ছিলেন মারীয়ার গর্ভে। তবু যোসেফ ও মারীয়া নাম 
লেখাবার জন্য বেখলেহেমে গেলেন। সেখানে পৌছতে তাদের অনেক দেরি হল। ফলে 
কাজ করতেও তাদের অনেক রাত হয়ে গেল । তারা রাতে থাকার জন্য একটা নিরাপদ 
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এল পারা 


প্রভু যীশুর জন্ম 
জায়গা খুঁজলেন। কিন্তু কোথাও তা পেলেন না। কারণ নাম লেখানোর জন্য এ শহরে 
তখন অনেক লোক এসেছিল। অবশেষে তারা একটি গোয়াল ঘরে আশ্রয় নিলেন। সে 
রাতে ছিল খুব শীত । আর সেই শীতের গভীর রাতে সেই গোয়াল ঘরেই যীশু জনুগ্রহণ 
করেন । ঈশ্বরের পুত্র হয়েও তার জন্ম হল অতি সাধারণভাবে । সারা বিশ্বের রাজা হয়েও 
তিনি সবচেয়ে গরিব হয়ে জন্ম নিলেন। মারীয়া তখন শিশু যীশুকে কাপড়ে জড়িয়ে 
যাবপাত্রে শুইয়ে রাখলেন । 


স্বর্ণের দল্তরা যীশুর জন্মের সংবাদ প্রথমে রাখালদের কাছে জানান । রাখালরা যীশুকে 
দেখতে ছুটে যায়। গোয়াল ঘরে ঈশূরপুত্র যীশুকে তারা দেখতে পায়। যীশুকে তারা 
প্রণাম জানায় । অন্যদিকে আকাশে একটি নতুন আশ্চর্য রকমের তারা দেখা দেয়। পর্ব 
দেশের তিন জন পণ্ডিত এ তারাটি দেখেন । আর তারাটির সঙ্গে সঙ্গে তারা পথ চলতে 
থাকেন। এভাবে পণ্ডিতগণ বেখলেহেম এসে পৌছেন। অবশেষে গোয়াল ঘরে এসে তারা 
শিশু যীশুকে দেখতে পান । তারা যীশুকে প্রণাম জানিয়ে মল্যবান উপহার প্রদান করেন। 

বড়দিনের জন্য আমাদের প্রস্তুতি 

বড়দিনের জন্য আমাদের দুই রকম প্রস্তুতি নেওয়া দরকার । একটি হল বাহ্যিক প্রস্তুতি 
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এবং অন্যটি অঃ রে প্রস্তুতি ৷ বাহ্যিক প্রস্তুতির চাইতে অ$ রের প্রস্তুতিই বেশি দরকার । 


ক) বাহ্যিক প্রস্তুতি 
বড়দিন আসার আগে আমরা ঘরবাড়ি পরিষ্কার করি । ফুল ও রঙিন কাগজ দিয়ে ঘরবাড়ি 
সাজাই। অনেকে নতুন জামাকাপড় কিনি । পুরাতন পোশাকগুলোকে পরিষ্কার করি । দল 
বেঁধে গান ও কীর্তন শিখি । বাড়িতে বাড়িতে পিঠা ও অন্যান্য মজার খাবার তৈরি করি। 
নিজেদের ঘর ও গির্জা সাজান হয়। এভাবে আমরা বাইরের প্রস্তুতি নিয়ে বাইরের 
আনন্দ প্রকাশ করি । 
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খ) অন্তরের প্রস্তুতি 

বড়দিনের জন্য অঃ রের প্রস্তুতিই বড়। যীশুকে আমরা আমাদের অং ভর পবিভ্রভাবে 
গ্রহণ করতে চাই। তাই, অন্যের সাথে ঝগড়া বিবাদ মিটিয়ে ফেলতে চেষ্টা করি। 
হিংসামল্গক কাজ থেকে দ্র থাকার চেষ্টা করি। পাপ কাজ থেকে মন ফিরাই। অন্যকে 
ক্ষমা দেই ও ক্ষমা নেই। প্রতিবেশীর সাথে আবার ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন করি। 
ভক্তি নিয়ে বিশেষ প্রার্থনা করি। সাধ্য অনুসারে গরিবদের সাহায্যও করি। এভাবেই 
বড়দিনের জন্য অও রের প্রস্তুতি নিতে পারি । 


বড়দিনে অন্তরের প্রস্তুতির জন্য আমরা কী কী করতে পারি তা নিচের ছকে লিখি। 


তুমি বড়দিনে কী কী কর কতার একটি তালিকা তৈরি কর। 
অনশীলনী 


ক) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 
১. যীশুর জন্মদিনকে কী বলা হয়? 
২. কোন্‌ তারিখে বড়দিন পালন করা হয়? 
৩. যীশু কোন্‌ নগরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন? 
৪. যীশু কেমন ঘরে জন্মেছিলেন? 
৫. মারীয়া শিশু যীশুকে কাপড়ে জড়িয়ে কোথায় রাখলেন? 
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খ) রচনামূলক প্রশ্ন 
১. বড়দিন কী? 
২. বড়দিনের জন্য কী কী প্রস্তুতি নেওয়া দরকার? 
৩. অঃ রের প্রস্তুতি দরকার কেন? 
৪. যীশু কেন এ পৃথিবীতে এলেন? 


গ) শূন্যস্থান পুরণ কর 


৫. বড়দিনের জন্য বাইরের ও ............,,,...,,,, প্রস্তুতি নেওয়া দরকার । 


ঘ) সঠিক উত্তরে টিক (৭) চিহ্ন দাও 
১. যীশুর জন্ম হয় বেথলেহেম/নাজারেথ/ রোম/জেরুজালেম নগরীতে । 
২. যীশুর জন্মের স্থান হচ্ছে-গির্জাঘর/কুঁড়েঘর/ গোয়ালঘর/রাজার ঘর । 
৩. বড়দিন ২৪ শে ডিসেম্বর/২৫ শে ডিসেম্বর/২৬ শে ডিসেম্বর/২৭ শে ডিসেম্বর । 
৪. যীশু আমাদের পড়াশুনা শিক্ষা/খেলাধুলা শিক্ষা/পাপের মুক্তি দিতে এসেছেন । 


চতুর্দশ অধ্যায় 
প্রার্থনা 
প্রার্থনার অর্থ 


“প্রার্থনা” কথাটি আমরা অনেক বার শুনে থাকি। অনেককে প্রার্থনা করতে দেখি। 
নিজেরাও ঈশৃরের কাছে প্রার্থানা করি। অনেক সময় আমরা একা একা প্রার্থনা করি। 
আবার কখনও কখনও অনেকে একত্রে মিরে প্রার্থনা করি। তাহলে প্রার্থনা অর্থ কী? 
সাধারণতঃ প্রার্থনা বলতে আমরা মনে করি ঈশুরের কাছে কিছু চাওয়া । কিন্তু প্রার্থনার 
প্রকৃত অর্থ শুধু চাওয়া নয়। এর 
আরো অর্থ আছে। 


প্রার্থনার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে ঈশ্বরের 
সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা। 
যেমন, বাবা-মা ও বন্ধ্দের সাথে 
রাখি। তাদের বিরুদ্ধে আমরা 
যখন কোন দোষ করি তখন 
সম্পর্ক নষ্ট হয়। আর তখন 
আমাদের অনেক খারাপ লাগে। 
ঈশ্বরের সাথেও তেমনিভাবে 
সম্পর্ক ভালো রাখি । পাপ দ্বারা 
তার সাথে আমাদের সমপর্ক 
অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায় । তখন 
আমাদের অং রে শাঠি থাকে না। 
লাভ করে তার সাথে সম্পর্ক সুন্দর করা যায়। কাজেই ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাওয়াও 
একটি প্রার্থনা । 
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প্রার্থনাকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি : 


১। ধন্যবাদের প্রার্থনা : প্রতি দিন ঈশৃরের কাছ থেকে আমরা অনেক কিছুই পাই। 
সেগুলোর জন্য আমরা তাকে ধন্যবাদ জানাই। এটা হচ্ছে ধন্যবাদের প্রার্থনা । 


২। যাচ্নামুলক প্রার্থনা : আমাদের নিজেদের ও অন্যান্যদের বিভিন্ন প্রয়োজন ঈশ্বরের 
কাছে তুলে ধরি। তাকে অনুনয় করি যেন তিনি আমাদের প্রয়োজনগুলো মিটিয়ে দেন। 
এটা হচ্ছে যাচনামলক প্রার্থনা । 


৩। ক্ষমা প্রার্থনা : নানাভাবে পাপ করে আমরা ঈশৃরকে দুঃখ দেই। কিও "ক্ষমা চেয়ে তার 
সাথে আবার সম্পর্ক স্থাপন করি । এটাকে বলা হয় ক্ষমামলক প্রার্থনা । 


৪। ধ্যানমূলক প্রার্থনা : অনেক সময় আমরা বাবা-মা'র কথাগুলো মনে মনে চিও ॥করি। 
তেমনিভাবে ঈশ্বরের কথাগুলো নিয়েও মনের মধ্যে ধ্যান করি । এটাই ধ্যানমল্পক প্রার্থনা । 


প্রার্থনার সময় কথা বলা ও কথা শোনা 


প্রার্থনার সময় আমরা ঈশ্বরের সাথে কথা বলি। ঠিক যেমন কোনো বন্ধুর সাথে আমরা 
কথা বলি। কোনো বন্ধর সাথে কথা বলার সময় শুধু এক জনে কথা বলি না। আমি 
যখন কথা বলি তখন আমার বন্ধ শোনে । আবার বন্ধু কথা বললে আমি শনি। ঠিক 
তেমনি, আমি যখন কথা বলি তখন ঈশুর আমার কথা শোনেন । কিঃ ঠতিনি যখন আমার 
কাছে কথা বলেন, তখন আমি যেন তার কথা শুনি । এভাবেই সঠিক প্রার্থনা হয়। 


প্রার্থনার জন্য প্রয়োজন শ্রদ্ধা, ভক্তি ও নম্রতা 

১. শ্রদ্ধা’ কথাটি দিয়ে বুঝায় কাউকে সম্মান করা । আবার এই কথা দিয়ে কাউকে 
বিশ্বাস করাও বুঝায় । গুরুজনদের আমরা শ্রদ্ধা করি। অর্থাৎ তাদের আমরা সম্মান ও 
বিশ্বাস করি । তেমনি ঈশ্বরকে আমরা বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করি। 

২. প্রার্থনার সময় ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভক্তি থাকা চাই। কারণ তিনি পবিত্র। সকল 
পবিত্রতা তার কাছে থেকে আসে । তাই আমরা নত মস্তকে তাকে ভক্তি করি । 


৩. উত্তম প্রার্থনার জন্য নমৃতার প্রয়োজন । নম্রতা না থাকলে কেউ অন্যের কাছে 
কিছু 


০২ 
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চাইতে পারে না। ঈশ্বরের কাছে কিছু চাইতে হলে নম্র হতে হবে । নম্র লোকের প্রার্থনা 
ঈশ্বর শোনেন । অহংকারীর প্রার্থনা ঈশ্বর শোনেন না। 


মন্দিরে ফরিসি ও কর-আদায়কারী প্রার্থনা করছে 


পবিত্র বাইবেলে দুই ব্যক্তির প্রার্থনার তুলনা 

যীশু উদাহরণ দিয়ে বুঝালেন প্রার্থনা কী রকম হওয়া উচিত। তিনি দুই জন লোকের 
তুলনা দিলেন। তাদের এক জন ছিল ফরিসি, আর এক জন কর-আদায়কারী | ফরিসি 
লোকটি বেশি ভণ্ডামি করত। কি ;কর-আদায়কারী লোকটি মনে করত সে পাপী। তাই 
সে নম্রতা সহকারে প্রার্থনা করত। এক বার সেই ফরিসি ও সেই কর-আদায়কারী মন্দিরে 
প্রার্থনা করতে গেল । তারা দুই জনেই প্রার্থনা করতে লাগল । 


১. ফরিসি সোজা হয়ে দাড়িয়ে এই বলে প্রার্থনা করতে লাগল : হে ঈশ্বর, আমি তোমাকে 
ধন্যবাদ জানাই। কারণ আমি অন্য লোকদের মতো নই। আমি এ কর-আদায়কারীর 
মতোও নই। আমি সপ্তাহে দুই দিন উপবাস করি । আমার সমস্ত আয়ের দশ 
ভাগের এক ভাগ আমি দান করে দেই। 

২. অন্য দিকে কর-আদায়কারী লোকটি খুব নর ছিল। উপরের দিকে চোখ তুলতেও 
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তার সাহস হচ্ছিল না। বার বার সে নিজের পাপের জন্য অনুতাপ করছিল । সে ঈশ্বরকে 
বলছিল, ‘হে ঈশ্বর, আমার প্রতি দয়া করে, কারণ আমি পাপী ।' 

এই দুই জন লোকের মধ্যে কার প্রার্থনা ঈশুর শুনলেন? কর-আদায়কারীর প্রার্থনাই ঈশ্বর 
শুনলেন। কারণ সে ছিল নম্র। সে নিজের পাপের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করছিল । কোন 
রকম গর্ব বা অহংকার তার মধ্যে ছিল না। তাই ঈশৃর তার প্রার্থনা শুনলেন । কিন্তু 
ফরিসি ছিল অহংকারী । সে দাড়িয়ে শুধু নিজের প্রশংসাই করেছে । তাই ঈশুর তার 
প্রার্থনা শুনলেন না। 

যীশু বলেন, সব সময় আমরা প্রার্থনা করতে পারি। ঘুমানোর আগে এবং ঘুম থেকে 
জেগে ওঠে আমরা প্রার্থনা করতে পারি । কোনো কিছু খাওয়ার আগে এবং খাওয়ার পরে 


আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে পারি । কোনো স্থানে যাবার আগে এবং পৌছানোর 
পরে আমরা প্রার্থনা করতে পারি। প্রতি দিন পড়াশুনা শুরু করার আগে এবং পড়াশুনা 
শেষ করে প্রার্থনা করতে পারি। 
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একটা করে প্রার্থনা লিখবে । 
অন্শীলনী 


ক) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 
১. মন্দিরে কত জন লোক প্রার্থনা করতে গেল? 
২. যীশু নিয়মিত কী করতেন? 
৩. আমরা নিয়মিত কী করব? 


খ) রচনামূলক প্রশ্ন 
১. প্রার্থনা কী? 
২. প্রার্থনা কত প্রকার ও কী কী? বিভিন্ন প্রকার প্রার্থনার নাম লেখ । 
৩. প্রার্থনা কোন কোন সময়ে করা যায়? 
৪. ফরিসির প্রার্থনা ঈশুর শোনেন নি কেন? 
৫. কর আদায়কারীর প্রার্থনা ঈশুর শুনেছেন কেন? 


8. প্রার্থনা হল .............. সাথে সুন্দর সম্পর্ক ৷ 
৫. প্রার্থনার সময় ঈশ্বরের কাছে কথা বলতে হয় আবার তার কথা ........ হয়। 


ঘ) নিচের যে বাক্যটি শুদ্ধ তার পাশে “শু” এবং যে বাক্যটি অশুদ্ধ তার পাশে “অশু” লেখ। 
১. যে নিজের প্রশংসা বেশি করে ঈশৃর তার প্রার্থনাই বেশি শোনেন । 
২. নম্র লোকের প্রার্থনা ঈশবর বেশি শোনেন । 
৩. মন্দিরে তিন জন লোক প্রার্থনা করতে গেল । 
৪. কর আদায়কারী বলল আমার প্রতি দয়া কর, কারণ আমি পাপী । 
৫. প্রার্থনার সময় ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভক্তি থাকতে হয়। 


৬৬ 


পঞ্চদশ অধ্যায় 
সাক্রামেন্ত বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ : দীক্ষাপ্নীন 


সাক্রামেন্তের অর্থ 

খিষীন হিসেবে আমরা সবাই কোনো না কোনো সাক্রামেঃ গ্রহণ করে থাকি। হয়ত এরই 
মধ্যে আমরা কেউ কেউ দীক্ষাস্্রান বা বাপ্তিস্ম সাক্রামেও -্রহণ করেছি। কিছু দিন পরেই 
আবার পাপস্বীকার ও খিষটপ্রসাদ সাক্রামে১ -গ্রহণের সময় আসবে । অনেকে আবার 
হসতার্পণ সাক্রামে১ -ও গ্রহণ করবে । 


সাক্রামেও ঠক অন্য কথায় বলে সংস্কার বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান। মোট সাতটি সাক্রামেং -বা 
সংস্কার আছে । যেমন : 


১. দীক্ষাস্নান (বাস্তিস্ম) ৫. বিবাহ 

২. পাপস্বীকার ৬. যাজকবরণ ও 
৩. খিফপ্রসাদ ৭. রোগীলেপন। 
৪. হসতার্পণ 


কোনো কোনো মণ্ডলীতে সবগুলো সাক্রামে১ -পালন হয় না। তবু আমাদের জেনে রাখা 
দরকার সাক্রামে$ -বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান কী? এ-ও জানা দরকার যে, সাক্রামেও প্রহণের মধ্য 
দিয়ে আমাদের জীবনে কী হয়? 

সাক্রামে১ _হচ্ছে কিছু ধর্মীয় বাহ্যিক চিহ্নের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কৃপা লাভ করা। 
এগুলোতে ব্যবহার করা হয় মানুষের কথা তেল, জল, সাদা কাপড়, মোমাবাতি, ক্রুশ । 
চিহ্ন কী? এমন অনেক কিছু আছে যা দেখা যায় না বা ধরা যায় না। অথচ আছে। কিন্তু 
কোনো চিহ্নের দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে, তা আছে। যেমন, বাতাস দেখা যায় না। 
কিন্তু গাছের পাতা নড়তে দেখে আমরা বলি যে, বাতাস আছে । কাজেই গাছের পাতা 
নড়া হল একটি চিহ্ন । ভালোবাসা ধরা যায় না। এর কোন গন্ধ বা রং নেই। কিন্তু 
তবু আমরা বলি যে, বাবা-মা আমাদের ভালোবাসেন । কীভাবে তা বুঝি? তাদের দেওয়া 
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কোনো খাবারের জিনিস বা উপহার হল তাদের ভালোবাসার বাহ্যিক চিহ্ন । 
সাক্রামে১ গুলো কীসের চিহ্ন? এগুলো হল ঈশ্বরের ভালোবাসার ও কৃপা লাভের চিহ্ন 
জীবনের সব মুহনর্ত আমরা তার ভালবাসা ও কৃপা পেতে চাই। তাই তিনি আমাদের এই 
সাক্রামেও গলো দিয়েছেন। 

বিশেষ ব্যক্তি যেমন- বিশপ, যাজক, উপযাজক, পালক বা মিস্টারের মধ্য দিযে আমরা 
এই সাক্রামেও পুরো গ্রহণ করি। তাদের মধ্য দিয়ে যীশু খিষ্ট নিজেই আমাদের তার কৃপা 
নারির নিতান্ত ন 
হয়ে উগি। 


দীক্ষান্্রীন বা বাপ্তিস্ম 

যে সাক্রামেও -বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের কৃপা লাভ করি ও ঈশ্বরের 
সঃ ন হই তাই দীক্ষান্রান। এটি হল একটি দরজার মতো । দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ 
করতে হয়। তেমনিভাবে দীক্ষান্্রানের মধ্য দিয়ে আমরা মণ্ডলীতে প্রবেশ করি। 

এই সাক্রামেে র মাধ্যমে আমরা আদি পাপের ক্ষমা পাই। কোনো কোনো মণ্ডলীতে শিশু 
জন্ম নেওয়ার কিছু দিনের মধ্যে দীক্ষাস্রান দেওয়া হয়। বিশপ, পুরোহিত বা উপযাজক 
দীক্ষাস্নান দিয়ে থাকেন। প্রার্থীর মাথায় পবিত্র জল তার ঢালতে ঢালতে বলেন : 
“(নাম)... আমি পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তোমাকে দীক্ষাস্নান করছি।” 
দীক্ষাস্নানে আমাদের নতুন নাম দেওয়া হয়। 


পালক অবগাহন করে দীক্ষাস্্রান দিচ্ছেন 


আবার কোনো কোনো মণ্ডলীতে বয়স্ক ব্যক্তিদের দীক্ষাস্নান দেওয়া হয়। বয়স্ক ব্যক্তিকে 
দীক্ষাস্নান দেওয়া হয় জলে ডুব দেওয়ানোর মধ্য দিয়ে । উপরের কথাগুলো বলে পালক 
বা মিনিস্টার বয়স্কদের দীক্ষান্নীন দেন । 


যীশুর দীক্ষায়ীনের ঘটনা 

আমাদের প্রভূ যীশুও দীক্ষাস্নান গ্রহণ করেছিলেন । কিন্তু তার দীক্ষান্্রান গ্রহণের উদ্দেশ্য 
আমাদের মতো ছিল না। কারণ তিনি ঈশ্বর । আদিপাপ দ্বারা তিনি দষিত হননি । তবু 
তিনি এই সাক্রামে১ শ্রহণ করেছেন। কারণ তিনি আমাদের সাথে এক হতে চেয়েছেন। 
এর দ্বারা যীশুর নমতা প্রকাশ পায়। 

দীক্ষাগুরু যোহন জর্ডন নদীতে মানুষকে দীক্ষাস্নান দিতেন । তিনি তাদের মন পরিবর্তন 
করতে বলতেন । অর্থাৎ তাদের তিনি পাপ ছেড়ে ভালো পথে আসতে বলতেন । অনেক 
লোক যোহনের কাছে দীক্ষাপ্ত্রান গ্রহণ করতে আসত । আমাদের প্রভু যীশুও দীক্ষাস্্রান 
গ্রহণ করার জন্য যোহনের কাছে আসলেন । 
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দীক্ষাস্নান গ্রহণ করার পর যীশু প্রার্থনা করছিলেন । এমন সময় স্বর্গ থেকে ঈশৃরের আত্মা 
কবুতরের আকারে তার উপর নেমে এলেন। তখন ঈশুর স্বর্গ থেকে বললেন, “ইনি 
আমার প্রিয়তম পুত্র, এর উপর আমি সঃ কুট ।” 


দীক্ষাপ্্রান গ্রহণ করার পর যীশু বাণী প্রচার কাজ শুরু করেন। 
পরিকল্পিত কাজ : কবুতরের আকারে নেমে আসা পবিত্রাত্মার একটি ছবি আক। 
অনুশীলনী 


ক) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 
১. সাক্রামেও ৰা ধর্মীয় অনুষ্ঠান কয়টি? 
২. সাক্রামেও ক কে প্রদান করতে পারেন? 
৩. দীক্ষাস্রানের মধ্য দিয়ে আমরা কোন পাপের ক্ষমা পাই? 
৪.যীশুর দীক্ষাস্রানের সময় স্বর্গ থেকে কে নেমে এলেন? 


৫. যীশু কোন দীক্ষান্্রান গ্রহন করলেন? 
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খ) রচনামূলক প্রশ্ন 
১. সাক্রামেও ৰা ধর্মীয় অনুষ্ঠান কী? 
২. সাক্সামে$ গুলোর নাম লেখ? 
৩. দীক্ষায্নান কী? 
৪. যীশুর দীক্ষায্নান কোথায় কীভাবে হয়েছিল? 
৫. আমাদের দীক্ষাস্নানের সময় কোন কথাগুলো বলা হয়? 


গ) শূন্যস্থান পুরণ কর 
১. “আমি তোমাকে পিতা ও ............ ও পবিত্র আত্মার নামে দীক্ষান্নীত করছি ।” 


ষোড়শ অধ্যায় 
পরিবার ও তার বৈশিষ্ট্য 

পরিবার ও পরিবারের প্রকারভেদ 

পরিবার কথাটির সাথে আমরা সকলেই পরিচিত। কারণ আমরা সকলেই কোনো না 
কোনো পরিবারে বাস করি। যে পরিবারে আমরা বাস করি সেখানে আরও সদস্য 
থাকেন । কেন আমরা পরিবারে বাস করি? কারণ একা থাকলে আমাদের জীবন অনেক 
কষ্টের হয়। কিও ঠ-অন্যদের সাথে একত্রে বাস করলে জীবন আনন্দের হয়। তাহলে 
পরিবার কী? মা-বাবা, ভাইবোন ও আত্মীয়স্বজন মিলে আমরা যেখানে বাস করি তাকে 
পরিবার বলে । পরিবার আবার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে । এখানে আমরা তিন ধরনের 
পরিবার নিয়ে আলোচনা করব। 


১. মূল পরিবার : প্রথম ধরনের পরিবারকে আমরা বলব মল পরিবার। এটি হল 
আমাদের বাবা মা ও ভাইবোনের পরিবার । এই পরিবার আবার দুই রকম হতে পারে। 
যেমন, ছোট বা একক পরিবার এবং বড় বা যৌথ 
পরিবার । যে পরিবারে মা, বাবা, ভাই ও বোনদের 
নিয়ে গঠিত হয় তাকে বলে ছোট বা একক 
পরিবার । কিন্তু তাদের সাথে আবার ঠাকুরদা, 
ঠাকুরমা, কাকা-কাকী এবং পিশিমাও থাকতে 
পারে। এ রকম পরিবারকে বলে বড় বা যৌথ 
পরিবার । 


১. সদস্যদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক থাকে । 

২. ভালোবাসা, ক্ষমা, একতা, সেবা, শাঙি থাকে । 
৩. সবাই একত্রে মিলেমিশে থাকে । 

৪. একে অন্যকে ভালোবাসে । 

৫. একে অন্যের বিপদে এগিয়ে যায় । 

৬. একে অপরকে সেবা করে । 

৭. বড়রা ছোটদের আদর যত্ন করে। 

৮. ছোটরা বড়দের সম্মান করে। 


৭২ 


খিষধর্ম শিক্ষা 
একক পরিবার 


৯. মা ও বাবা পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজন মিটায় । 
১০. কেউ ভুল করলে ক্ষমা দেওয়া ও নেওয়া হয়। 


২. খ্রিফীয় পরিবার 
দ্বিতীয় ধরনের পরিবারটির নাম খিক্টীয় পরিবার ৷ খিষ্টধর্মে বিশ্বাসীদেরকে নিয়ে একটি 
খিকীয় পরিবার গঠিত হয় । দীক্ষাসত্রান সাক্রামেণে র দ্বারা তারা একটি নতুন পরিবারের 
সদস্য হয়। সকল খিষ্টান একই দীক্ষাপরীন লাভ করে । একই খিষ্টকে সবাই গ্রহণ করে । 
১. সকলে স্বগীয় পিতার সঃ ইন । 

২. সকলে খ্ৰিষ্টীয় ভাইবোন । 

৩. একে অপরকে ভালোবাসে । 

৪. তাদের মধ্যে থাকে ক্ষমা, মিলন, একতা, শাঠি -ও সেবার সম্পর্ক ৷ 


আলোচনায় রত খিফীয় পরিবার 
একটা গ্রামের সকল খ্রিষ্টভক্ত মিলে একটা খ্ৰিষ্টীয় পরিবার । একটা ধর্মপল্লীর বা 
মিশনের সকল খ্রিষ্টান মিলে একটা খ্রিফীয় পরিবার । আবার সারা পৃথিবীর সকল খিিষ্ট 
বিশ্বাসী মিলেও একটা খিফীয় পরিবার । 
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৩. বিশ্ব পরিবার 
তৃতীয় ধরনের পবারের নাম হল বিশু পরিবার । বিশ্বের সকল মানুষকে নিয়ে হয় এই বিশু পরিবার । 
বিশ্ব পরিবারের বৈশিষ্ট্যগুলো 

১. বিশ্বের সকল মানুষ এক জন সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে এসেছে। 

২. সব মানুষ একই বায়ু গ্রহণ করে বেচে থাকে। 

৩. সবাই একই সর্ষ থেকে আলো পায়। 

৪. সবার ভিতরেই এক রকম রক্ত আছে। 

৫. সকল মানুষ একই মাটি থেকে উৎপন্ন ফসল খেয়ে বাচে। 

৬. মৃত্যুর পর সকল মানুষ ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাবে। 


তাই বিশ্বের সকল মানুষ এক ঈশ্বরের সং ঈন। আমরা সকলে এক বিশ্ব পরিবারের 
সদস্য । আমরা সকলে একে অপরের ভাইবোন । পরস্পরেকে ভালো না বাসলে সৃষ্টি হয় 
ঝগড়া-বিবাদ, প্রতিশোধ নেওয়া আরো অনেক রকম সমস্যা । তাই সবার মধ্যে একে 
অপরের জন্য ভালোবাসা, ক্ষমা, মিলন, একতা, শাঠি -সেবা থাকা উচিত। 


আমরা তিন ধরনের পরিবার নিয়ে আলোচনা করলাম । সব ধরনের পরিবারের আদর্শ হল 
পবিত্র পরিবার । পবিত্র বাইবেল থেকে আমরা পবিত্র পরিবারের বিষয়ে জানতে পারি। 
এই পরিবারের সদস্য হরেন যীশু, মারীয়া ও যোসেফ । এটাকে আমরা পবিত্র পরিবার 
বলি। কারণ এই পরিবারে সবচেয়ে ভালো গুণগুলো আছে। 


১. এই পরিবারের সকলেই পরস্পরকে নিজের মত ভালোবাসতেন । 
২. সকলেই ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে চলতেন। 

৩. বিপদে আপদে তারা একে অপরের পাশে থাকতেন । 

৪. যোসেফ ও মারীয়া পরস্পরকে সম্মান করতেন। 

৫. যীশুর পালক পিতা যোসেফ ছিলেন আদর্শ পরিচালক । 

৬. যীশুর মা মারীয়া হলেন সব চেয়ে আদর্শ মা। 

৭. মারীয়া ও যোসেফ যীশুকে খুব ভালোবাসতেন । 
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৮. যীশু, মারীয়া ও যোসেফের বাধ্য হয়ে থাকতেন এবং তাদের সব কাজে সাহায্য করতেন। 
৯. মারীয়া ও যোসেফ বাড়িতে যীশুকে প্রার্থনা ও বিভিন্ন কাজ শিক্ষা দিতেন । 
পরিকল্পিত কাজ : তোমার পরিবারে কে কে আছে তার একটা তালিকা তৈরি করবে। 


অনুশীলনী 
ক) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 
১. পরিবার কাকে বলে? 
২. পরিবার কত প্রকার ও কী কী? 
৩. কাদের নিয়ে পবিত্র পরিবার গঠিত হয়? 


৪. একক পরিবারে কে কে থাকে? 


খ) রচনামুলক প্রশ্ন 
১. ছোট বা একক পরিবার কাকে বলে? 
২. খিক্ীয় পরিবার কাকে বলে? 
৩. বিশ্ব পরিবার কাকে বলেঃ 
৪. মল পরিবারের ৪টি বৈশিষ্ট্য লেখ? 
৫. পবিত্র পরিবারের ৩টি বৈশিষ্ট্য লেখ? 


গ) শূন্যস্থান পুরণ কর 
১. মা, বাবা, ভাই বোন নিয়ে গড়ে উঠে .................. 


ঘ) সঠিক উত্তরটিতে টিক (৬) চিহ্ন দাও 
১. পরিবার দুই / তিন / চার / এক প্রকার । 
২. খ্ৰিষ্টীয় পরিবারে ভালোবাসা আছে / অশাটি -আছে / ঝগড়া আছে / অযত্ব আছে। 
৩. বিশ্ব পরিবার গঠিত হয় এক জনকে নিয়ে / চার জনকে নিয়ে / দশ জনকে নিয়ে 
/ বিশ্বের সবাইকে নিয়ে । 
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মুক্তিযুদ্ধে খ্রিষ্টান শহীদদের জীবনী 


মুক্তিযুদ্ধের কথা 

আমরা আমাদের স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসের কথা জানি। ১৯৭১ খিষ্টাব্দের আগে 
আমাদের দেশ পাকিস্তানের অধীনে ছিল। তখন এদেশের নাম ছিল পর্ পাকিস্তান । 
এখন যে দেশের নাম পাকিস্তান সেটাকে তখন বলা হত পশ্চিম পাকিস্তান । 
পাকিস্তানীরা আমাদের দেশের মানুষকে পরাধীন করে রাখত । আমাদেরকে অনেক কষ্ট 
দিত ও অত্যাচার করত। তারা আমাদেকে নিজের মাতৃষাষা বাংলায় কথা বলতে দিতে 
চাইত না। তাই আমাদের দেশের মানুষ অনেক অসুখি ছিল। তারা এই পরাধীনতার হাত 
থেকে মুক্তি চাইল ৷ কিন্তু পাকিস্তানিরা আমাদেরকে মুক্তি দিতে চাইল না। পাকিস্তানি 
সৈন্যরা আমাদের দেশের ৩০ লক্ষ লোক মেরে ফেলল । অনেক ঘরবাড়ি তারা পুড়িয়ে 
ছাড়খার করে দিল । 


তাই পাকিস্তানিদের হাত থেকে মুক্তির জন্য আমাদের দেশের মানুষ যুদ্ধে নামল। 
অসংখ্যা মানুষ এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল । ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ শে মার্চ থেকে শুরু করে 
১৬ই ডিসেম্বর পর্যৎ -তারা যুদ্ধ করল। অবশেষে ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে আমাদের বিজয় 
হল। তাই এই দিনটির নাম হল বিজয় দিবস। এখন আমাদের দেশের নাম বাংলাদেশ। 
আমাদের দেশের মানুষকে বলা হয় বাংলাদেশি । মুক্তির জন্য এই যুদ্ধটির নাম হচ্ছে 
মুক্তিযুদ্ধ । যারা এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন তাদেরকে বলা হয় মুক্তিযোদ্ধা । 


বাংলাদেশের ধনী-গরিব সব রকমের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাদের 
অনেকে দেশের মুক্তির জন্য প্রাণ দিয়েছেন। সব ধর্মের মানুষই যুদ্ধ করেছিলেন । কারণ 
সকলেই নিজের দেশকে ভালোবাসেন। অন্যান্য ধর্মের মানুষের মত খিফধর্মের 
মানুষেরাও যুদ্ধ করেছিলেন । অনেক খ্রিষ্টান মুক্তিযোদ্ধা এই যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিলেন। 
তাই আমরা সব মুক্তিযোদ্ধাদেরকে স্মরণ করি, তাদেরকে শ্রদ্ধা করি। 

এ দেশের সকল ধর্মের মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছে। কারণ সবাই 
মাতৃভমিকে ভালোবাসে । অনেক খ্রিষ্টান মানুষও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে প্রাণ 
দিয়েছিলেন । শুধু বাংলাদেশি নয়, বিদেশিরাও প্রাণ দিয়েছিলেন। তাই আজও আমরা 
তাদের স্মরণ করি । আমরা তাদের শহীদ বলে শ্রদ্ধা ও সম্মান করি । এখানে কয়েক জন 
খ্রিষ্টান শহীদদের নাম উল্লেখ করা হল। যেমন, শহীদ ফাদার উইলিয়াম ইভান্স; 
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শহীদ ফাদার লুকাস মারান্ডী, শহীদ সুভাষ বিশ্বাস, শহীদ টমাস আশিস ব্যাপারী, শহীদ 
খোকন সলোমান পিউরীফিকেশন, শহীদ পরিমল দ্রং প্রমুখ । এ অধ্যায়ে আমরা শহীদ 
ফাদার ইভান্স ও শহীদ সুভাষ বিশ্বাস সম্পর্কে কিছু জানব । 


শহীদ ফাদার ইভাল্গ 


ফাদার ইভান্সের জন্ম ও বাল্যকাল 

শহীদ ফাদার ইভান্স ছিলেন আমেরিকার মানুষ । তিনি ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি 
তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম ছিল চার্লস ইভান্স ও মায়ের নাম রোজ 
কস্টেলো। দীক্ষাপ্রানের সময় তার নাম রাখা হয়েছিল উইলিয়াম । ছোটবেলা থেকেই 
উইলিয়াম ছিলেন খুব বুদ্ধিমান। কঠিন পরিশ্রম করে তিনি পড়াশুনা করেছেন । তিনি 
ছিলেন বাবা-মায়ের বাধ্য স$ ঈন। বাবা-মায়ের কাছ থেকে তিনি অনেক সুন্দর শিক্ষা লাভ 
করেছিলেন । 

ছোটবেলায় তার মেধা ও ধর্মকর্মের প্রতি অনেক আগ্রহ ছিল। তাই তার উপরে তার 
বাবা-মায়ের অনেক আশা জেগে ছিল। 

যাজকীয় জীবনে প্রবেশ : পুরোহিত বা যাজক হওয়ার জন্য বিশেষ শিক্ষা লাভ করতে 
হয়। এই শিক্ষার স্থানকে বলা হয় সেমিনারী । মাত্র ১৭ বছর বয়সে উইলিয়াম পুরোহিত 
হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পবিত্র ক্রুশ সেমিনারীতে প্রবেশ 
করেন। দুই বছর পর ১৯৩৮ খিষ্টাব্দে তিনি ব্রত গ্রহণ করেন। এরপর যাজক হওয়ার 
জন্য তিনি আরও পড়াশুনা ও প্রস্তুতি নেন। 

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ১০ই জুন তারিখে তিনি যাজক হন। ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে ফাদার ইভান্স 
আমাদের দেশে আসেন । 

ফাদার ইভান্সের সেবা কাজ : তিনি এদেশের মানুষদের অনেক ভালোবাসতেন । তিনি 
গরিব মানুষের মাঝে অনেক সেবা কাজ করেছেন। তিনি তুইতাল, তুমিলিয়া, 
লক্ষীবাজার, শ্রীমঙ্গল, বালুচড়া, গোল্লা ধর্মপল্লী এবং বান্দুরা সেমিনারীতে কাজ 
করেছেন । গোল্লা ধর্মপল্লী ছিল তার শেষ কাজের স্থান । 

ফাদার ইভান্স কীভাবে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হলেন : ফাদার ইভান্স মুক্তিযোদ্ধাদের 
সাহায্য করতেন । তাদের তিনি নানা ধরনের সুপরামর্শ দিতেন । তাদের সাধনা ও 
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উৎসাহ দিতেন। অনেক মানুষ যুদ্ধের সময় নানাভাবে কষ্ট পেত। তাদেরও তিনি 
বিভিন্নভাবে সাহায্য করতেন। তাদের সকলের জন্য প্রার্থনা করতেন । মুক্তিযোদ্ধাদের 
সাহায্য করার বিষয়ে পাক সেনারা জেনে গিয়েছিল । 


প্রতি শনিবার তিনি নৌকায় করে বক্সনগর গ্রামে যেতেন। সেখানে গিয়ে তিনি থিষ্টযাগ 
উৎসর্গ করতেন । সেদিনও তিনি সেখানে যাচ্ছিলেন । পথে পাক সেনাদের একটি ক্যাম্প 
ছিল। ক্যাম্পে অনেক পাক সেনারা পাহাড়া দিচ্ছিল। তারা ফাদার ইভান্সকে নৌকা 
থামিয়ে তাদের কাছে যেতে বলল । তাই তিনি তাদের কাছে গেলেন। তারা অনেকক্ষণ 
ফাদারের সাথে রেগে কথা বলল । তিনি সেখান থেকে ফিরে আসার জন্য পা বাড়ালেন । 
অমনি পিছন দিক থেকে পাক সেনারা তাকে গুলি করল। তিনি ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ 
করলেন । একটু পরেই তিনি মারা গেলেন। সেদিন ছিল শনিবার | ১৩ই নভেম্বর, ১৯৭১ 
খিষ্টাব্দ। সৈন্যরা তাকে নদীতে ফেলে দিল । দুই দিন পরে তার মৃতদেহ পাওয়া গেল। 
ধর্মপল্লীর লোকেরা তাকে গোল্লা ধর্মপল্লীতে আনল । বহু লোক তার জন্য দুঃখ করল। 
কারণ তিনি সকলকে খুব ভালোবাসতেন । অবশেষে ফাদার ইভা্সকে গোল্লা ধর্মপল্লীর 
কবরস্থানে মাটি দেওয়া হয়। তিনি বাংলাদেশের মুক্তির জন্য প্রাণ দিয়েছেন । ফাদার 
ইভান্স এক জন শহীদ মুক্তিযোদ্ধা । 
শহীদ সুভাষ বিশ্বাস 

জন্ম ও বাল্যকাল : খলিসাখালি একটি গ্রামের নাম। গ্রামটি গোপালগঞ্জ জেলার মধুমতি 
নদীর ধারে অবস্থিত। এ সুন্দর গ্রামে শহীদ সুভাষ বিশ্বাসের জন্ম হয় । তার বাবার নাম 
কেশব লাল বিশ্বাস। একটি আদর্শ ব্যাপ্টিস্ট পরিবারের সদস্য ছিলেন শহীদ সুভাষ 
বিশ্বাস। তিনি ছোটবেলা থেকেই পড়ালেখার প্রতি মনোযোগী ছিলেন । তিনি মা ও বাবার 
কথামত চলতেন। সবাই তাকে আদর যত্ন করতেন। তিনি কৃতিত্বের সাথে এসএসসি 
পরীক্ষা পাশ করেন। তবে তার পারিবারিক আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। তাই সুভাষ 
বিশ্বাস ফরিদপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশন কারিগরি বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন । 
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মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ 

এদিকে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে আমাদের দেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। তখন দলে দলে 
এদেশের মানুষ ভারতে আশ্রয় নেয়। যুবকরা ভারতে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়ে অস্ত্র হাতে 
দেশে ফিরে আসে । শহীদ সুভাষ বন্ধৃদের সাথে ভারতে যান। 
তিনি সেখানে প্রশিক্ষণ শেষে এলএমজি অস্ত্র নিয়ে গোপালগঞ্জ 
ফিরে আসেন । দেশের সব জায়গায় যুদ্ধ চলছিল। পাক সেনারা 
কীভাবে সুভাষ মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হলেন : দেশে এসে শহীদ 
সুভাষ বিশ্বাস একটি কমান্ডো দলে যোগদান করেন । তার দল 
গোপালগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করে। এক দিন তারা গোপালগঞ্জের পাক সেনাদের ক্যাম্পে 
আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। রাতের অন্ধকারে নদী পথে পাক সেনাদের উপর 
তারা ঝাঁপিয়ে পড়েন। কি ঠযুদ্ধে তারা বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারেননি । তাদেরকে 
পিছু ফিরে আসতে হয়। নুতুন করে তারা পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। আরো কয়েক জন 
মুক্তিযোদ্ধা ও অসত্র সংগ্রহ করেন। তারা চারটি দলে ভাগ হয়ে যান। যুদ্ধ চলছিল। 
এক পর্যায়ে পাক সেনাদের একটি ল/ নদীতে ডুবে যায়। এদিকে এ যুদ্ধের খবর পাক 
সেনাদের অন্যান্য ক্যাম্পে ছড়িয়ে পড়ে । অন্যান্য ক্যাম্প থেকে পাক সেনাদলের সদস্য 
আসে । তারা আধুনিক অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করতে থাকে । তুমুল লড়াই চলছিল । যুদ্ধে 
উভয় পক্ষের লোক মারা যায়। অনেকে আহত হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা লড়াইয়ে টিকতে 
না পেরে পিছু হটে গলে । এক সময় দেখা গেল শহীদ সুভাষ বিশ্বাস ও তার এক বন্ধ 
ছাড়া সেখানে আর কেউ নেই। হামাগুড়ি দিয়ে তারা ধান ক্ষেতের দিকে যাচ্ছিলেন । আর 
তখনই একটা গুলি তার পায়ে লাগে । একটু পরে আর একটি গুলি তার মাথায় লাগে । 
কিছুক্ষণ পর তিনি মারা যান। এ দিনটি ছিল ২৫শে অক্টোবর, ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ । এভাবে 
শহীদ সুভাষ বিশ্বাস বাংলাদেশের মুক্তির জন্য জীবন দান করেছেন । 

মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের আমরা গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি জানাই। 

পরিকল্পিত কাজ : ১. শহীদ ফাদার ইভান্স মুক্তিযোদ্ধাদের কীভাবে সাহায্য করতেন, 
তার একটি তালিকা তৈরি করবে । 

২. শহীদ সুভাষ বিশ্বাস কীভাবে শহীদ হলেন, তা পরবর্তী ক্লাসে নিজের ভাষায় বলবে। 
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ক) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 
১. আমরা কোন্‌ দেশের অধীন ছিলাম? 
২. দেশ স্বাধীন করার জন্য কারা একত্রে যুদ্ধ করেছিল? 
৩. শহীদ ফাদার ইভান্স কোথায় জনুগ্রহণ করেন? 
৪. শহীদ ফাদার ইভান্স কোন দিন শহীদ হয়েছিলেন? 
৫. পাক সেনারা শহীদ ফাদার ইভান্সকে মেরে কোথায় ফেলে দিয়েছিল? 
৬. শহীদ সুভাষ বিশ্বাসের বাবার নাম কী ছিল? 
৭. শহীদ সুভাষ বিশ্বাসের গ্রামের নাম কী? 
খ) রচনামূলক প্রশ্ন 
১. মুক্তিযুদ্ধ বলতে কী বুঝ? 
২. কাদের মুক্তিযোদ্ধা বলা হয়? 
৩. শহীদ ফাদার ইভান্সের সেবা কাজের কয়েকটি স্থানের নাম বল। 
৪. শহীদ ফাদার ইভান্স কীভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করতেন? 
৫. শহীদ ফাদার ইভান্স কোথায় এবং কেন যাচ্ছিলেন? 
৬. সুভাষ বিশ্বাস কোন তারিখে শহীদ হলেন? 
৭. শহীদ সুভাষ বিশ্বাস কোথায় ও কীভাবে যুদ্ধ করেছেন? 


গ) নি 
TO rae খ্রিষ্টাব্দে ফাদার ইভান্স আমাদের দেশে আসেন । 


৪. একটি ............... ব্যাপ্টিস্ট পরিবারের সদস্য ছিলেন শহীদ সুভাষ বিশ্বাস । 

৫. সুভাষ বিশ্বাস .............. ব্যাপ্টিস্ট মিশন কারিগরি বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন । 
ঘ) নিচের যে বাক্যটি শুদ্ধ তার পাশে “শু” এবং যে বাক্যটি অশুদ্ধ তার পাশে “অশু” লেখ। 

১. ১৯৭১ খিস্টাব্দের ২৫ শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্য১ যুদ্ধ হয়। 

২. শহীদ ফাদার ইভান্স ছিলেন ইতালির মানুষ । 

৩. শহীদ ফাদার ইভান্স এ দেশের মানুষদের ভালোবাসতেন । 

৪. শহীদ সুভাষ বিশ্বাস পড়ালেখার প্রতি মনোযোগী ছিলেন । 


৮০ 


| ২০১০ শিক্ষা বর্ষের জন্য ৩-খি-ধ | 


সুন্দর আচরণই পুণ্য 
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